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আমাদের শাস্ত্রে “ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্থ্যোম” ঝুলিয়া যে পঞ্চভৃতের 
উল্লেখ আছে, অষ্টাদশ শতাবীর পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডতগণ তাহাদের 
চারিটি-মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বাযুকে তৃত অর্থাৎ মুলপদার্থ বলিয়! 
স্বীকার করিতেন। ইহাদের বিশ্বাপ ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের এই প্রাণিউদ্ভিন্‌, 
নদীসমুক্্, শিলাকঙ্কর সকলই সেই চারিটি মুলপদার্থে গঠিত। অষ্টাদশ 
শতাবীর পণ্ডিতগণ যখন্‌ বন্ধুগের অননবদ্ধ ভাব, চিন্তা ও অদ্ভূত 
কাহিনীর আবর্জনা হইতে রাদায়নিক তত্বের সারোদ্ধার করিয়া তাহাকে 
মুধ্তিমান্‌ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনো ইঞ্ার! সেই চাতুর্ভৌতিক 
সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতেন 

উনবিংশ শতাবীকে সর্বগ্রকারে উন্নতির যুগ বল! যাইতে পারে। 
বসন্তের দক্ষিণ বাষুর স্পর্শ যেমন সমস্ত প্রকৃতিকে সজীব করিয়। তোলে, 
উনবিংশ শতাবীর উধালোকের স্পর্শ তেমনি সমগ্র সভাদেশকে 
জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক, দাশন্বিক, সমাজ্তত্ৰিৎ 
প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের জড়ত] ত্যাগ করিয়া সত্যকে বুঝিবার জন্য, 
লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রসায়নবিদ্গণও প্রাচীন পু'থির পাতা 


ঙ প্রাকৃতিকী 


উল্টাইয়া মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্রি কি কারণে মুলপদার্থ হইয়া দাড়াইল, 
চ্াহার 'অনুন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন বীক্ষণাগারেও দেঁশ- 
বিদেশের মহাপগ্ডিতগণ পরীক্ষা নুরু করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনের 
মধ্যে স্থির হইয়া গেল, জল, বায়ু ব1 অগ্নি, মুত্বিকার কোনটিই মুলপদার্থ 
নয়; অক্সিজেন, হাহড্রোজেন্‌ প্রভৃতি কয়েকটি বায়ব পদার্থ এবং গন্ধক, 
তাত, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি কয়েকটি তরল ও কঠিন পদার্থ 
চ্ষ্টির মূল উপাদান | ইহার পরে অএু-পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ- 
প্রয়োগ করিয়া কি প্রকারে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নি্রয়োজন। অধিক দিন নয়, দশ বারো 
বৎদর পূর্বেবও বৈজ্ঞানিকগণ সেই অগু-পরমাণুরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন 
এবং উহাদিগকে অর্রলম্থন কারয়াই হুষ্টির মুল রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। সম্প্রতি এক বৃহৎ সমস্যা উপস্থিত হইয়া টবজ্ঞানিক- 
দিগের সেহ সুখন্বপ্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । , 
পদার্থকে সটরাচর কঠিন, তরল ও বায়ব এই তিন অবস্থাতেই 
আমরা দেখিয়া! থাকি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক ক্রুকৃস্‌ 
(07009) পাহেব পদার্থেব এক চতুর্থ অবস্থার কথা প্রচার করিয়াছিলেন । 
প্রায়-বাধুশুন্ত কাচের নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার জুড়িয়। বিদ্যুৎ- 
প্রবাহ চালাইতে থাধিলে, শুন্য নলের তিতর বিগ্যৎ চলিতে আরম্ত 
করে। এই পরীক্ষায় ভ্রুক্দ সাহেব এক প্রকার অতি সঙ্গ জড়কণাকে 
বিভ্তাৎ বহন করিতে দেখিয়াছিলেন। কণিকাগুলিতে কঠিন, তরল 
বা বায়ব কৌন পদার্থেরই লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই, আবিষ্র্তা 
উহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকপিগের অন্যতম নেতা সাবু উইলিয়মূ লজ 
(০98০) এই অদ্ভূত কণাগুলি হইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন 
এবং ইহার ফলে জানা গিয়াছিল, তাহারা আকারে ও গুরুত্তে 
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সার উইপিয়ম্‌ কুকস্‌ 
লঘুততম পরমাণু অপেক্ষাও সহশ্রগুণে ক্ষুদ্র । লজ সাহেব বুঝবিয়াছিজেন, 
হয় ত এই জিনিষটাই সংগ্র সৃষ্ট পদার্থের মুল উপাদান, কিন্ত 
তখন বিষয়টির বিশেষ আলোচনা হয় নাই। কাজেই, জ্ুকস্‌ 
সাহেবের সেই চতুর্থ অবস্থার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। 


৪ প্রারৃতিকী 


প্রায় কুড়ি বৎসর হইল স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ষ্টোনি সাহেব 
( 01705601)6 810165) দেখিয়াছিলেন, অনেক যৌগিক পদার্থে ব্যাটারির 
দুই প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিলে পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং বিষশ্নিষ্ 
অংশগুলি (1905) তারের প্রান্তে নিগ্দি্ই পরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করিয়! 
সঞ্চিত হইতে থাকে । ইনি মাশিয়া এ বিছ্যাতের পন্রিমাণকে ইলেক্ট ণ 
(16017090) নামে 
অভিহিত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার পর 
ক্রুক্দ্‌ সাহেবের সেই 
পরমাণু অপেক্ষা ও ক্ষ 
বিদ্বাৎপূর্ণ কণিকার 
উপর বৈজ্ঞানিকগণের 
দৃট্টি পড়িয়াছিল। 
হৃলাবে দেখা গেল, 
এগুলির বিছ্বাতের 
পরিমাণ ষ্টোনি 
সহশ্র ইলেক্ট গুক্ একটি পরমাণুর কল্পিত চিত্র সাহেবের ইলেক্ট ণের 





সহিত অবিকল এক। সকলে ক্রুকুসের সেই হুশ্ম কণিকাগুলিকে 
ইলেক্টণ নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন এবং চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ 
জড়কণিকা ও ইলেক্টুণের একতা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ পথ্যস্ত 
দ্বণ-রোপ।, হাইডোজেন্-নাইট্রোজেন্‌ প্রভতিকে যে মুলপদার্থ বল! 
হইতেছে, তাহা ভূল। ইলেক্টণের আবিষার প্রচলিত রাসায়নিক 
সিদ্ধান্তকে খুবই বিচলিত করিয়া দ্িয়াছিল। 

এই প্রকার একট! প্রকাণ্ড ব্যাপারকে সম্মুখে রাখিয়া বৈজ্ঞানিক- 
গণ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নূতন গবেষণার, 


বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ৫ 


শত দ্বার মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলগ, ফ্রান্স, জন্ানী প্রভৃতি 
সকল দেশেরই বড় বড় বৈজ্ঞানিক মনে করিতে লাগিলেন, সত্তর বা 
আশীটি মুলপদার্থ নাই ; বোধ হয়, এক মুলপদার্থে সমগ্র বিশ্বের রচনা! 
হইয়াছে এবং তাহা সেই ইলেক্ট ৭। 

ক্রুক্‌স্‌ সাহেবও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন না। সকল 
পদার্থের গোড়ায় একটা মাত্র মুলপদার্থেরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব 
বাঁলয়া ইহার মনে হইয়াছিল। এই কাল্পনিক জিনিষটাঁকে “10019” 
নামে আখ্যাত করিয়া, ইনি তাহার নিজ্জ্রন বীক্ষণাগারে বসিয়া বিশ্ব- 
রচনার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ইহাই মনে হইতে লাগিল, তাহার 
আবিষ্কৃত সেই হ্দ্ম কণাগুলি যেন ফোন এক অজ্জাত শক্তিতে একক্র 
হইয়া হাইড়োজেনের পরমাণুর রচনা করিতেছে । তাহাদেরই সহিত 
আবার কতকগুলি নৃতন কণিকা অল্লাধিক পরিমাণে মিলিয়া গন্ধক, 
আর্সেনিক, লৌহ, তাআাদ্দির সৃষ্টি করিতেছে এবং সমবেত কণিকার 
সমষ্টি অত্যান্ত অধিক হইয়া দীড়াইলে ইউরেনিয়ম্‌ প্রভৃতি গুরু ধাতুর 
চুষি চলিতেছে । হ্বপ্রের শেষে দেখিতে পাইলেন, সেই বিদ্বান্থাহক 
কণিকা লঘুগুরু পদার্থের জন্ম দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, গুরু ধাতু হইতে 
তাহার! গ্রোলা-গুলির মত ছুঁটিয়া বাহির হইয়া তানাকে লঘঘুতর পৃথক 
পদার্থে পরিণত করিতেছে । 

পচিশ বৎসর পুর্বে অধ্যাপক ক্রুকসের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সতাই 
স্বপ্রের স্যায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে কিন্তু তাহাই সতো 
পরিণত হইতে চলিতেছে । ইলেক্টপ জিনিষটা যে কি, তাহা আজও 
নিঃসংশয়ে স্থির হয় নাই। কেহ সেগুলিকে বিদ্যৎপূর্ণ জড়কণ! বলিয়। 
প্রচার করিতেছেন, কেহ ইহাদিগকে খাটি বিছ্বাৎ বা মুর্তিমান্‌ শক্তি 
বলিতে চাহিতেছেন। কিন্ধ জিনিষটা যে হট্টিয় মূল উপাদান, লে বিষয্বে 
প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়া আসিম়াছেন। 


প্রাকৃতিকী 


সংগঠনতন্ব জানা না থাকিলেও, ইলেক্ট ণের আকার-প্রকার 
সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । এগুলি আয়তনে এত, 
ক্ষুত্র যে, হাজারটি মিলিয়া জোট না বাধিলে, তাহাদের সমবেত আয়তন 
বা! গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হয় না এবং যখন ছুটিয়া চলে 
তখন উহাদের বেগের পরিমাণ আলোকের বেগের প্রায় তই-ততীয়াংশ 
হইয়া গাড়ায়। 

রসায়নবিদগণ যখন এই অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পাইয়া তাহার 
রহস্ত আবিষ্কারের জন্ত অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইজেছিলেন তখন 
রেডিয়মূ নামক এক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার গবেষণার এক নূতন পথ 
উ্মান্ত করিয়া দিয়াছিল। নূতন ধাতুর আপবিক গুরুত্ব স্থির হইয়া 
গেল, বর্ণচ্ছন্রে (8)90177) ) উহ] কোন্‌ কোন্‌ বর্ণরেখার পাত করে 
তাহ] দেখা গেল, এবং কোন কোন পদার্থের মিলনে তাহ কতকগুলি 
যৌগিক উৎপন্ন করে তাহাও নিদ্ধি্ই হইল, কিন্তু বতিপ্রমাণ রেডিয়মূ 
হইতে অবিরাম যে তাপরশ্থি ও ইলেইণ নির্গত হয়, তাহার ব্যাখা? 
পাওয়৷ গেল না। মুল পদার্থের পরিবর্তন নাই ও বিয়োগও নাই বলিয়! 
থে বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকগণ শত বৎসর ধরিয়া পোষণ করিয়া আস্তে- 
ছিলেন, তাহ] একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা পাইয়া গেল। তাছাড়া আলোক 
ও বিদাতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সিন্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহারে! 
ভিত্তি যেন £কটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। 

. পূর্বোক্ত ঘটনার পর সেই বিদ্যুন্নয় ইলেক্টণ-প্রবাহ ও রেডিযমূ 
লইয়া এ পর্যান্ত নান! দেশে নানা গবেষণ। হইয়। গিয়াছে । ইহার ফলে, 
প্রচলিত রাসাক্ননিক সিদ্ধান্তে বৈ্ঞানিকদিগের অবিশ্বালের মাত্রা ক্রমে 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। রেডিয়ম্‌ একট! ধাতু এবং মুলপদার্থ, স্থৃত্রাং 
প্রচলিত সিদ্ধাস্তানুারে ইহার রূপান্তর না হইবারই কথা। কিন্তু 
ইহারই দেহ হইতে থে সকল ইলেক্টণ অবিরাম নির্গত হয়, তাহ! 


বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন খ. 


খন জোট বাধিয়া হেলিয়মূ ([1611080 ) নামক আর একটি 
ধাতুর উৎপত্তি করে তখন 
রেডি়মকে পরিবর্তনশীল মুল 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই 
হয়। কেবল রেডিম্বমেরই 
এই স্যিছাড়া ধশ্ম দেখিলে 
নিশ্চিন্ত থাকা যাইত, কিন্ধ 
বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে অনেক 
মুলপদাথে এই প্রকার ভাঙ।- 
গড়ার সন্ধান পাইয়াছেন, 
কাজেই ব্যাপারটিকে হগাৎ 
উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না। 
ক্রুকৃম সাহেব তাহার ম্বপ্রের  রেডিয্মের একটি পরমাণু হইতে সহস্র সহস্র 

এই আংশিক সফলতা দেখিয়াই ইলেক্টু(ণের নির্গমন 

নিরস্ত হন নাই। ইনি পূর্বোক্ত ইউরেনিয়ম নামক গুরু ধাতু পরাক্ষা 
করিয়া দেখিতেছেন, ইহা খনির যে স্থানে থাকে, তাহার চারিদিকে 
রেডিয়ম্‌ পাওয়া যায়। প্রথমে ইহাকে একটা আকশ্মিক ব্যাপার 
বলিয়াই বোধ হইয়াছিল? কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যেখানে 
ইউরেনিয়ম্‌ আছে, তাহারি চারিদিকে রেডিয়ন জমিয়া রহিয়াছে । 
স্থৃতরাং ইউরেনিয়ম্‌ ইলেক্টুণ ত্যাগ করিয়া! ক্ষয় পাইলেই যে, লঘুতর 
ধাতু রেডিয়মের উৎপত্তি করে, ইহাতে আর অবিশ্বাস করা চলিতেছে 
না। বংশের পরিচয় দিতে গেলে, বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম তালিকা- 
শীষে স্থান পায়। তার পর পুত্র কন্তা পৌত্র দৌহিত্রের নাম যথাক্রমে 
বংশতালিকায় লেখা হইয়া থাকে । ক্রুক্স দাহেব ও অপর বৈজ্ঞ নি কগণ 
ইউর্লেনিয়মের এক বংশতালিক! প্রস্তুত করিয়াছেন। জিনিষটা জাত 





৮ প্রারৃতিকী 


অজ্ঞাত ও ধাতু অধাতু পদার্থের মধ্যে গুরুত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ । কাজেই ইহাকে 
গ্রতিষ্ঠাতার আসন দিতে হইয়াছে । তাহার পরে ইহারি দেহচাত 
ইলেক্ট ণ ছারা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের উৎপত্তি হইল দেখিয়া, তাহাদিগকে 
তালিকাভূক্ত করা হইতেছে। এই প্রকারে এক ইউরেনিয়মেরই পুত্র- 
পৌজাদির নামলহ এক প্রকাণ্ড বংশতালিক1 পাওয়1 গিয়াছে । সম্ভান- 
দিগের মধো কে কোন্‌ খনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি আকারে 
আছে, আজও তাহার সন্ধান হয় নাই, তথাপি উহার বংশধবের সংখ্যা 
প্রায় কুড়ি হইয়া ফাড়াইয়াছে। ইহাদের সকলেই ডাল্টনের সিদ্ধান্তে 
মুলপদার্থ অর্থাৎ খাটি কুলীন, কিন্তু এখন ইহারা সকলেই তাঙ্গিয়! 
চুরিয়! নিজেদের কুল-গোৌরব হারাইতেছে | 

বিছ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয় সত্বর-আশীটি মূল পদার্থের নাম মুখস্থ 
করাইয়া ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন যে, মুলপদাথের পরিবর্তন নাই এবং 
ক্ষয়ও নাই | এখন দেখিতেছি এই দু*টির উল্টাই উনবিংশ শতাব্দীর মূল 
পদাথের প্রধান ধশ্ম। জীররাজেো সকল জীবের আমুক্কাল সমান নয়। 
যাহারা দুই চারি খ্্টায় জীবনের লীলা শেষ করে, এ প্রকার অনেক প্রাণী 
ও উত্তিদের দহিত আমাদের পরিচয় আছে। আবার যাহারা ছুইশত 
বগসর বা হাজার বৎনর বাঁচিয়া আছে, এ প্রকার জীবের সহিতও 
আমাদের পরিচয় রহিয়াছে । এ পর্যান্ছ যে সকল বসকে মুলপদার্থ বলা! 
হ্টতেচিল, তাহাপ্গের জীবনের এ প্রকার এক একট। সীমা আবিষ্কার 
ভইয়া পড়িতেছে। ইউরেনিয়ম প্রায় ভ্রিশকোটী বৎসর জীবিত থাকে এবং 
রেডিঘম্‌ কয়েক সহল্ঞ বৎসরের মধোই বিকার প্রা হইয়া! পদার্থাস্তারে 
পরিণত হয়। অর্থাৎ কয়েক রতি ইউরেনিয়ম্‌ ধাতুকে কোন পাত্রে রাখিয়া 
যদি ত্রিশ কোটি বৎসর প্রতীক্ষা করা হয়, তবে এ দীর্ঘকালের শেষে 
পাঙ্জে আর ইউরেনিয়মের সন্ধান পাওয়া যাইবে না; উহ্বার দেহনির্গত 
তেজ অর্থাৎ ইলেক্টণ হইতে ষে সকল অপর পদার্থের উৎপত্ধি হইবে, 


বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ৯ 


তাহারাই পাত্রটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সীসকের (15980) গুরুত্ব স্বর্ণ 
রোপা প্রভৃতি ধাতুর তুলনায় অনেক কম, স্থতরাং কালক্রমে ক্ষয় দ্বারা 
সীসকের ম্বণে পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয়! কোন তবিষ্তুদ্মশা ব্যক্তি 
তাহার লোহার বাক্সে সীদা বোঝাই করিয়া যদি স্থবর্ণপ্রাপ্থির আশায় 
প্রতীক্ষা করেন, তবে অবৈজ্ঞানিকদিগের নিকট লাঞিত হইলেও 
বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন তাহার সমাদর লাহের সম্ভাবনা আছে। 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া! পদার্থতত্ববিদগণ বলিতেছেন, এই ফে 
নদীসমুত্রপ্রা ণিউড্ভিদ্ময় জগৎ দেখিতেছ, ইহা মূলে কিছুই নয়। 
জড় বলিয়া কোন জিনিষই বিশ্বে নাই। জড়ের সুন্ক্রতম কণা অর্থাৎ 
পরমাণুকে ভাঙ্গিয়! হাজারটি বা ততোধিক হুন্ঘ্রতর অংশে ভাগ কর, 
দেখিবে, এই হুস্াতিন্ম্্ কণাগুলি সেই ইগেক্টুণের মুত্তি গ্রহণ 
করিয়াছে । আবার ইলেক্টণগুরলি খাটি বিছাতের কণিকা ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। কাজেই বলিতে হইতেছে, এই ব্রক্ষাণ্ড এফ বিছাতেরই 
রূপান্তর । অর্থাৎ জগতে জড় নাই, এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব। 

ক্রুকৃদ্‌ সাহেব গত শতাব্দীর শেষে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা 
সফল হইয়াছে । পদার্থতত্বরদ্গণ এখন স্বপ্নে জড়ের শক্তিমৃত্তি 
দেখিতেছেন; স্বপ্ন সাফল্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে । বিংশ 
শতাবীর শেষে এই সকল স্বপ্রের স্থানে কোন্‌ স্বপ্ন আলিয়া বিশ্বের 
কোন্‌ মৃ্তি সন্মুথে ধরিবে, তাহা কেবল বিশ্বনাথই জানেন। 


পরশ-পাথর 


রসায়ন-শাস্ছ্রের ইতিহাপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক সময়ে 
এক দল লোক পরশ-পাথরের খোজে ব্যন্ত হইয়া পড়িগ্রাছিলেন। তখন 
আধুনিক রসায়নী বিগ্ভার ভিত্তিও প্রোথিত হয় নাই । এই সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এমন একটা বস্তর অন্তিত্ব আছে, 
যাহার স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি ইতর ধাতুকে স্ুবর্ণে পরিণত করিতে 
পারা যায়। কোথা হইতে এই বিশ্বাস তাহারা পাইয়াছিলেন, তাহার 
খোঞ্জ পাওয়া যায় না। তাহারা আধুনিক ধৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় 
বৈ্যুতিক চুল্লী, বুন্দেনের শিখা, তাপমান বা বামুমান যন্ত্র কিছুই 
বাবার করিতেন না,--নান! প্রকার গাছের শিকড়ের রস, তন্তরমন্ত্ 
জপ, হোম প্রভৃতি উপকরণ লইয়া! লৌহকে স্থবর্ণে পরিণত করিবার 
জন্য সাধনা করিতেন। শুন! যায়। এই সাধনায় নাকি তাহারা 
সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিকদের অস্তিত্ব আর নাই, 
তাহাদ্দের পুঁথিপত্রও লোপ পাইয়াছে, সুতরাং কোন্‌ সুত্র ধরিয়। 
তাহারা পরশ-পাথরের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন 
জানিবার উপায় নাই । আছে কেখল তাহাদের নাম-_-আল্‌কেমিষ্ট | 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই আল্‌কোরমিষ্টদের অদ্ভূত খেয়াল বা 
পাগলামির কথা ম্মরণ কিয়া যে কত বিদ্রুপ কাঁরয়াছেন, ভাহার হয়ত্তাই 
হয় না। কিন্তু গত দশ বৎসরে রসায়ন- শাস্ত্রে যেসকল অদ্ভুত আবিষ্কার 
হইয়াছে, তাহাতে সেই বিদ্রপকারিগণই বুঝিতেছেন, আল্কেমিষ্ট রা 
পাগল ছিলেন না, তাহাদের সাধনা ছিল এবং তাহার ফলে তাহাদের 

১৩ 


পরশ-পাথর ১১৯ 


সত্যদর্শন ঘটিয়াছিল। ইংলগ্ডের প্রধান রলায়নবিৎ র্যামজে (511 চা]]1থ 
ঢ১81088১) সাহেব আক্রকাল মৃক্তকঠে বলিতে আরস্ত করিয়াছেন, 
লৌহকে স্থবর্পে এবং রাঙ্কে রোৌপ্যে পরিণত করা অসাধ্যসাধন নয়। 
স্থুতরাং বছ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই আল্কেমিষ্টের দল যে পরশ-পাথরের 
সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকেও তাছারি অনুসন্ধানে 
ছুটিতে হইতেছে । | 

রযাম্জে সাহেবের আবিষ্কারের কথা বুঝিতে লইলে একটু 
ভূমিকার প্রয়োজন হইবে। স্ষ্টিতত্বের কথা উঠিলেই অতি প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ পঞ্চড়তের অবতারণা করিতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, 
ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দিয়াই এই ব্রন্মাণ্ডের হাটি 
এবং এই পাঁচটি পদার্থের প্রত্যেকটিই মুলপদার্থ অর্থাৎ তাহাদের আর 
রূপান্তর নাই। এই যে বুক্ষলতা, পশুপক্ষী, ঘরদুয়ার, সকলি সেই 
পঞ্চভূতের বিচিত্র মিলনে উৎপন্ন; এগুলি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন 
আবার সেই পঞ্চতৃতের আকার গ্রহণ কবে। প্রাচীনদের 'এই' 
সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হাতে পাড়িয়া স্থির থাকিতে পারে নাই । 
গত উনবিংশ শতাব্দীতে স্থৃপ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন্‌ সাহেব প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়াছিলেন, ক্ষিতি, অপ প্রভৃতির কোনটিই মূলপদার্থ নয়। 
ইহাদের প্রতে)কটিকেই বিশ্লেষণ করা যায় এবং ইহাতে তাহাদের মধ্যে 
একাধিক অপর বস্তুর মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ডাল্টন্‌ সাহেব প্রচার করিলেন, 
এই ব্রদ্ধাণ্ড পঞ্চভৃতে হুষ্ট নয়। হাইডোজেন, আক্সিজেন্‌ প্রভৃতি বাদ্রব 
পদ্দার্থ, গন্ধক, অঙ্গার প্রভৃতি কঠিন পদার্থ এবং স্বর্ণ, রোপা প্রভৃতি 
ধাত্ৰ পদার্থ দিয়া এই জগতের হ্গ্ি। তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে 
লাগিলেন, বাষু জল প্রভৃতি ভূতপদার্থ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন 
ও হাইড্রোজেন দিয়াই গঠিত। কাজেই, প্রাচীন যুগের পঞ্চভূতের 
স্থানে বহু ভূতকে বসাইতে হইল। বৈজ্ঞানিকগণ শ্বীকান্ব করিয়! 


১২ প্রাকৃতিকী 


লইলেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি প্রায় 
নবব ইটি বস্ত দিয়াই এই বিশ্বের হৃষ্টি এবং এগুলিই প্রকৃত মুলপদার্থ। 
ইহাদের ধ্বংল বা রূপান্তর মাই । 

ডাল্টন্‌ সাহেবের এই সিদ্ধান্তটি দীর্ঘ গাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে 
আঘৃত হইয়া আসিতেছিল।; কোন কালে যে ইহার অসত্যতা 
প্রতিপন্ন হইবে, এ কথা কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত এই স্থগ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মুলেও কুঠারাঘাত হইল। ফ্রান্সের 
বিখ্যাত রসায়নবিৎ কুরি সাহেব ও তাহার সহধশ্মিণী রেডিয়ম নামক 
এক ধাতু পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন, ইহা আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া 
পরমাণু অপেক্ষাও অতি হুক্ম কণায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। রেডিয়ম্‌ 
ধাতুটি মুলপদার্থ বলিয়াই জানা ছিল, কাজেই, একটা মুল বস্তুকে 
এপ্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়া সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণ অবাক 
হইয়া গেলেন। কুযুরি সাহেব এক রেডিয়মেরই বিঙ্লেষ দেখাইয়া 
ক্ষান্ত হইলেন না, থোরিয়ম্‌, ইউরেনিয়ম্‌ প্রভৃতি বছ ধাতব মুলপদার্থের 
এঁ প্রকার বিঙ্লেষ দেখাইতে লাগিলেন এবং এগুলি বিশ্লিই হইয়া 
ষে, একই অতি সুক্ষ পদার্থে পরিণত হয়, তাহাও সকলে দেখিলেন। 
পরমাণুর এই সুম্তাতিস্ক্ ভগ্নাংশগুলির নাম দেওয়া হইল-_ইলেক্টণ ব! 
অতি-পরমাণু। 

কি সাহেবের পূর্বেবাস্ত আবিষ্কার অতি অল্প দিনই ঠইল প্রচারিত 
হইয়াছে । উহার সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্তর রপগারফোর্ড, সডি, 
টমসন্‌ শ্রমুখ বর্তমান যুগের প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকে শ্বাধীনভাবে 
বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন; আজও এই সকল 
গবেষণার বিরাম নাই; ইহার ফলে আজকাল বিজ্ঞানের নৃতন তত্ব 
নিত্যই আবিষ্কত হইতেছে । ইহারা দেখিতে পাইলেন, রেভিয়ম্‌ 
ধাতু বিশ্লিষ্ট হইলে কেবলি ইপেক্উ ণ অর্থাৎ অতি-পরমাধুতে পরিণত 


পরশস্পাথর ১৩, 


হয় না, সঙ্গে সঙ্গে উহা নাইটন্‌ ( (1600 ) নামক আর এক নৃতন 
ধাতুতেও রূপান্তরিত হয় এবং এই নাইটন জিনিষটা জন্মগ্রহণ 
করিয়াই আবার হেলিয়ম্‌ এবং রেডিয়ম জাতীয় আর একটি বস্তুতে 
( 7901907-4 ) রাপাস্তর গ্রহণ করে। কাজেই যে-সকল ধাতু এ পধ্যস্ত 
মুলপদার্থ বলিয়া হ্বীকৃত হইয়া আলিতেছিল, তাহাদিগকেই বিশ্লিষ্ট ও 
রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া ইহাদের আর বিল্ময়ের নীমা রহিল না।. 

এই সকল আবিষ্কারে ডাল্টন্‌ সাহেবের পারমাণবিক সিদ্ধান্ত 
( 8601010 1190 ) আর অটল থাকিতে পারিল না। বৈজ্ঞানিকগণ 
বুঝিতে লাগিলেন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন্‌ প্রভৃতি নব্বইটি ধাতু ও 
অধাতু মুলপদার্থ জগতে নাই; মুলপদার্থ জগতে একটি মাত্রই আছে 
এবং তাহাই এ ইলেক্টণ বা অতি-পরমাণু। এগুলিই অল্প বা অধিক 
সংখ্যায় জোট বীধিয়া আমাদের স্পরিচিত আক্সিজেন্, হাইডোজেন, 
শ্ব্ণ, লৌহ প্রভৃতির উৎপত্তি করে। ইহারা আরও অন্থমান করিলেন, 
এই ব্রন্ধাণ্ডে কেবল যে, রেডিয়ম্‌ বা সেই জাতীয় বস্তই রূপান্তর গ্রহণ 
করিয়া অতি-পরমাণুতে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা নহে, জগতের সকল 
বস্তই ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়! অতি-পরমাণুতে পরিণত হইতেছে এবং 
অতি-পরমাণু জোট বীধিয়া আবার নৃতন বস্তর স্থা্ট করিতেছে। ইহারা! 
কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এই প্রকার এক বিশ্ববাপী ভাঙাগড়া 
লইয়াই এই জগৎ॥ এই ভাঙাগড়ার আদিও নাই-_অন্তও নাই। 

যখন সমগ্র জগৎ পূর্বোক্ত নবাবিষ্কারে এবং নবনাবে আবিষ্ট, 
তখন ইংলগ্ের প্রধান রসায়নবিৎ সার উইলিয়ম র্যাম্জে এ রেভিয়ম্‌ 
লইয়াই নীরবে গবেষণা করিতেছিলেন। ইনি দেখিলেন, এই যে রেডিয়ম্‌ 
রূপান্তরিত হইয়া! নাইটনে পরিণত হইল এবং নাইটন বনু তাপ ত্যাগ 
করিয়া হেলি্কম্‌ হইয়া দাড়াইল, এই সমস্ত তোজবাজি শক্তিরই লীলা। 
হিসাব করিয়া দেখিলেন, এক ঘন সে্টিমিটার (0799 09010 
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(09701106191) স্থানে আবদ্ধ নাইটন্‌ বিশ্লিষ্ট হইঘ্া হেলিমনম্‌ ইত্যাদিতে 
পরিণত হইলে, সেই আধতনের চল্লিশ লক্ষ গুণ হাইড্রোজেন্কে 
পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, দেই প্রকার তাপ আপন! হইতেই 
জল্মে। তিনি স্ুম্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই বিপুল শক্তিরাশি খুব 
নিবিড়ভাবে রেডিয়মেই লুক্কাম্িত থাকে এবং রেডিয়ম নিজেকে 
ক্ষয় কারয়। যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন এ শক্তিই তাপের 
প্রকাশ করে। রাাম্জে সাহেবের বিশ্বাস হইল,ব্রন্মাণ্ডের' সকল বস্ততেই 
এই প্রকার বিশাল শক্তিন্তূপ সঞ্চিত আছে, এবং মেই সযত্বরক্ষিত 
শক্তিভাগারের দ্বার খুলিয়া প্রক্কতিদেবী জগতে ভাঙাগড়ার তেক্কি 
দেখান ।: রেডিয়মের ন্যায় গুরু ধাতু, যখন তাহার অন্তনিহিত শক্তি 
ত্যাগ করিয়া নাইটন্‌, হেলিয়মূ প্রভৃতি লঘুতর বস্ততে' পরিণত 
হইতেছে, তখন লঘু পদার্থের উপরে প্রচুর শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কেন 
তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত.কর যাইবে ন1;__-এই প্রঙ্থটি র্যাম্জে 
সাহেবের মনে উদ্দিত হইল। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার 
করিতে পারিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবন্তিত কর! কঠিন হইবে না, ইহা! 
সকলেই বুঝিতে লাগিলেন। | 
প্রাকৃতিক কাধোর প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্ত যে 
সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়। এবং যে অপরিমিত শক্তি প্রয্মোগ করিয়া 
প্রকৃতি জগতের কাধ চালাইয়া থাকেন, তাহার অনুকরণ করা মানব- 
বিশ্বকশ্মার সাধ্যাতীত। র্যাম্জে সাহেব ইহ জানিয়াও কোন কৃত্রিম 
উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু পদ্ার্থকে স্বতন্ত্র গুরু পদার্থে পরিণত 
করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উপায় ধরা দিল 
না! এবং রেডিয়ম্‌ বিষুক্ত হইবার সময়ে যে বিপুল শক্তি দেহ হইতে 
নির্গত করে সে প্রকার শক্তিরও তিনি সঙ্কান করিতে পারিলেন না। 
'এই সময়ে আর একটি কথা র্যাম্জে সাহেবের মনে হইল; তিনি 
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ভাবিতে লাগিলেন, নাইটন্‌ বিষুক্ত হইবার সময়ে স্বভাবতঃ যে বিপুল 
শক্তিরাশি দেহচ্যুত করে, তাহ! যদি কোন উপায়ে অপর লঘু পদার্থের 
উপরে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে হয় ত সেই লঘু বস্ত কোন গুরু 
পদর্থে পরিণত হইতে পারিবে । এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি 
কান্ত হইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম্ভ হইল। প্রথমে কয়েক 
বিন্দু বিশুদ্ধ জলে নাইটন নিক্ষেপ করিয়া তিনি জলের হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেনের কোন পরিবর্তন হয় কিনা, দেখিতে লাগিলেন। জল 
যথারীতি বিঙ্লিষ্ট হইয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে লাগিল, 
এবং নাইটন্‌ হইতে হেলিয়ম্‌ জন্মিতে লাগিল । পাত্র হইতে এই সকল 
বাম্প স্থানান্তরিত করিয়! তাহাতে আর কোনও নৃতন পদার্থ উৎপন্ 
ইইয়াছে কিনা, র্যামজে সাঞ্থেব তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিজেন। 
শেষে দেখা গেল, এ সকল বাম্প ব্যতীত নিয়ন্‌ (29০০) নামক একটি 
মুলপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে । র্যাম্জে সাহেবের বিস্ময়ের এবং 
আনন্দের আর সীমা রহিল না। জলের ভাইড্রোজেন্‌ বা নাইট্রোজেনকে 
যখন গুরুভারবিশিষ্ট নিয়নে পরিণত করা গেল, তখন অদূর ভবিষ্যতে 
এক দিন এ প্রকার উপায়ে জৌহকে স্বর্ণে পরিণত করাও সম্ভবপর 
হইবে বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। 

র্যাম্জে সাহেবের এই অত্যাশ্যধ্য আবিষ্কার-সমাচার অল্প দিন হইল 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে যে আন্দোলন ও 
বাগৃবিতগ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় আধুনিক যুগের কোন আবিফার 
তদ্রুপ বিল্য় ও আন্দোলন হ্ৃষ্টি করে নাই। আজকাল টৈজ্ঞানিক 
সাময়িক পত্র ও সতাসমিতিতে এই বিষয় লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিতেছে + 
জগতের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানরথিগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। 
সকলেই যে, র্যাম্জে সাহেবের আবিষ্কারের অত্রাস্তৃত] স্বীকার করিতে- 
ছেন, তাহা বলাযায় না। বেকেরেল্‌ সাহেব, খিনি সর্ববপ্রথমে রেভিয়ম্‌ 
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জাতীয় পদার্থের গুণ লক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি এখন আর ইহজগতে 
নাই। ক্যুরি সাহেবেরও মৃত্যু হইয়াছে! মাডাম্‌ ক্যুরি, রদার্ফোর্ড, 
টম্সন্‌ ও সডি সাহেবহই এখন এই আবিষ্কারে মতামত প্রকাশের 
অধিকারী । রদারফোর্ড সাহেব র্যাম্ড্রে আবিষ্ার-কাহিনী শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পর্রীক্ষাকালে কো নক্রমে জলের পাত্রে বাতাস প্রবেশ। 
করিয়াছিল ; বাতাসের নিয়ন্কে রাযাম্জে সাহেব সদ্য উৎ্পক্স নিয়ন মনে! 
করিয়া ভুল করিতেছেন। মাডাম্‌ কুযুরিও এই আবিষ্কারে অবিশ্বাম 
প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পৃর্ববণিত পরীক্ষার পর র্যাম্জে সাহেক 
নানা পদার্থের যে-সকল রূপাস্তর প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, তাহাতে 
এই সকল বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে বলিয়া 
মনে হয়। | 

সম্প্রতি এক পরীক্ষায় র্যাম্জে সাহেব তাত, নাইট্রোজেন ও 
অক্সিজেন মিশ্রিত এক যৌগিক পদার্থে (0০92০: 210৮0) সেই 
নাইটন্‌ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উক্ত যৌগিক পদার্থটি পরিবন্তিত হইয়া 
আর্গন (47৪০) নামক এক মুলপদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল । এততহ্্যতীত 
সিলিকন্‌ত টিটানিয়ম্‌, থোরিয়ম্‌ প্রভৃতি ঘটিত অনেক যৌগিক পদাথের 
উপরেও এই পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত প্রত্যেক পদার্থের 
রূপাস্তরে অঙ্গারের (08900 ) জন্ম হইয়াছে । বিস্মথ ঘটিত এক 
পদার্থের (31570011) 17291010107106) রপাস্তরে সোঁদন অঙ্গারক 
বাম্পের উৎপত্তিও দেখা গিয়াছে । 

র্যাম্জে সাহেবের এই সকল পরীক্ষার কোনটিই গোপনে কর 
হয় নাই । তিনি বু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এই সকল 
পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, এবং কোন কোনটি ইংলগ্ডের কেমিক্যাল 
সোসাইটির প্রকাশ্ট সভার সম্মুথে করা হইয়াছে । স্থৃতরাং এগুলির 
সত্যতাসম্থন্ধে সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই । জগতের লোকে 

মা, 2 
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এখন বুঝিবেন, প্রকৃতির এই যে বিচিত্র লীলা, তাহা নব্বইটি মুলপদার্থ 
অবলগন করিয়া চলিতেছে না,--লকল পরিবর্তনের গোড়ায় একই 
বর্তমান। হ্বর্ণ রৌপ্য, হীরক, লৌহ, তাত, সকল একেরই বিচিত্র 
রূপ। আল্কেমিষ্ট রা লৌহকে স্থুবণে পরিণত করিবার জন্য যে সাধনা 
আরম করিয়াছিলেন, তাহ! ছুং্বপ্র দেখিয়া করেন নাই। লৌহকে 
স্থবর্ণ করিবার জন্য পরশ-পাথর এই ভূমগ্ডলে এবং এই প্রকৃতির 
মধোই আছে। 


রসায়নীবিগ্ভার উন্নতি 


গত কয়েক বংসরে জড়বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে উন্নতি হইয়াছে, 
তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই দ্রুত উন্নতিতে পুরাতন সিদ্ধান্ত- 
গুলি নৃতন মুদ্তি গ্রহণ করিয়! এমন হইয়া ঈড়াইয়াছে যে, এখন দেখিলে 
তাহাদিগকে চিনিয়! লওয়া কঠিন হয়। কয়েক বৎমর পূর্ব্রে হেল্মৃহোজ, 
হাজ ও কেল্ভিন্প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ যে-নকল দিদ্ধাস্তকে অভ্রাস্ত বলিয়া 
গিয়াছেন, এখনকার নূতন আবিষ্কারে তাহাদেরও পুনর্গঠনের প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছে । শরীববিষ্া, জীবাগুততব ও চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নতির 
পথে দ্রুত ধাবমান হইয়াছে । ভূতত্ব, জ্যোতির্ব্িদ্ভা ও মানবতত্বের 
টায় প্রাচীন শান্ত্রও তাহাদের পুরাতন মুস্তিগুলিকে অক্ষর রাখিতে পারে 
নাই, কাঁটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাত! ত্যাগ করিয়া তাাদিগকেও 
নবীন রাপ গ্রণ করিতে হইয়াছে। ডারুইনের অভিব্ক্তিবাদ বহু পূর্বের 
গ্রচারিত হইলেও, ধাহারা ইহার হ্রপ্রতিষ্ঠার সহায় ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে দুই একজন এখনো জীবিত আছ্েন। বৃদ্ধ ওয়ালে * এখনে! 
অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে পুস্তকাঁদ লিখিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি জীবতত- 
সম্বন্ধে যে-সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্তি 
বাদেরও সংস্কারের গ্রয়োজন দেখা যাইতেছে। 

গত দশ বংসরের মধো রসায়নী-বিষ্ঠা্ ফেসকল উন্নতি ও 
পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে 


* সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে । ১৯ 
শশা গা 
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কেডিয়ম (7,901017) ধাতুর আবিষ্কারের কথা মনে পড়িয়া যায়। এই 
অন্ভুত জিনিষটি হইতে অবিরাম কয়েকজাতীয় তেজোরশ্মি ও তাপ 
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র 





বেডিয়মের তেজোনির্গমন 


নির্গত হয়। এগুলির মধ্যে একটিকে অতিন্ম্ম জড়কণিকা বা শক্তি- 
কণিকা বলিয়া স্থির করা হইতেছে । ডাল্টন তাম্রলৌহাদি ধাতু এবং 
হাইডভোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক প্রভৃতি অধাতুকে যে মুলপদার্থ বলিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন, বেডিয়ম্‌ ও অপর ধাতু হইতে অতিহুম্থব অণুর্র 
নির্গমন দেখিয়া তাহা স্বীকার করিতে অনেকে সষ্কোচ বোধ করিতেছেন। 
এই অগুগুলি হাইডোজেনের ন্যায় লঘু বন্তর পরমাণু অপেক্ষা অনেক 
ক্ষপ্রে । প্রায় হাজারটি কণিক। একত্র না হইলে, তাহারা গুরুত্বে বা 
আকারে এক পরমাণু প্রমাণ হাইডোজেনের সমান হয় না। 

ডাল্টনের নিয়মে পরমাণুকে বিভাগ করা যায় না। রেভিয়ম্‌ 
জিনিষটা হাইডোজেন, নাইট্রাজেন বা স্বর্ণ-রৌপ্যের সায় একটা 
মুলপদ্ার্থ। সুতরাং ইহার পরমাণু অবিভ্াজ্য হইবারহই কথা। কিন্তু 
অবিভাঞ্জা পরমাথুগুলিকেই এখন বিভক্ত হইতে দেখিয়া প্রচলিত 
রাসায়নিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাম শিথিল হইয়া আসিতেছে । 


রসায়নীবিদ্যার উন্নতি ২১ 


কেবল রেভিয়মের পরমাণুই এই শ্রকারে বিভক্ত হয় না, ইউরেনিয়ম্‌ 
(00787010177) প্রড়ৃতি আরো অনেক মূলপদার্থের পরমাণুকে এই 
প্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এবং বিশ্লেষণের ফলে যে অতি 
হুপ্প কণিকার উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি সকল 
জিনিষেই এক দেখ! যাইতেছে । সকলে ভাবিতেছেন, এই অতি- 
নুক্ম কণিকাগুলিই বিশ্বের একমাত্র উপাদান এবং ইহাদেরি সংযোগ- 
বিয়োগে তাম্রলৌহ, শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি নানা যৌগিক-অযৌগিক বস্ত 
উৎপন্ন হইয়া! জগৎকে এত বিচিন্ত্র ও এত হুন্দর করিয়। তুলিগ্াছে। 
স্তরাং আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, ভাঅজৌহ বা হাইডোজেন- 
নাইট্রোজেন্‌ প্রভৃতি সেই সত্তরটি মূলপদার্থের কোনটিই প্রর্কুত মুলপদার্থ 
নয়, সেই রেডিয়ম্‌ প্রভৃতি ধাতুর দেহনির্গত হুক্্কণাই বিশ্বে একমাত্র 
মুল জিনিষ । 

জগতের সমস্ত বস্তই এক মুলপদার্থ দ্বারা গঠিত, এই মহাসত্যটির 
আভাস পাইয়া রসায়নশাস্ত্র কম গৌরবান্বিত হয় নাই। একই মহাশক্তিকে 
আশ্রয় করিয়া যে, একই পদার্থ বিচিত্র মুগ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহ! 
দেশবিদেশের দার্শনিকগণ বহু পূর্বে প্রকারাস্তরে স্থির করিয়াছিলেন। 
বিজ্ঞান আজ সেই পরম সতাটিকে চাক্ষুষ দেখাইবার উপক্রম করিয়া 
ধন্য হইয়াছে। 

রেডিয়ম্‌ ধাতুর আবিষ্কারের ইতিহান অনুসন্ধান করিলে দেখ! 
যায়, ফ্রান্সের ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত কু্যুরি সাহেবের পত্বী মাডাম্‌ কুযুরিই 
ইহার সন্ধান পাইযম়াছিলেন। জনৈক মহিলা দ্বারা এই প্রকার একটা 
বৃহৎ আবিষ্কারের সুত্রপাত বড়ই.বিম্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক, 
রেডিয়ম্‌ আবিষ্কারের পর ফরানী ও ইতরাজ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর 
কেহই এই জিনিষটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারেন নাই। 
পিচ-ব্রেঙি (5160). 101600) নামক যে আকরিক পদার্থ হইতে রেডিয়ম্‌- 
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ঘাটত বস্ত সংগ্রহ কর! হয়, তাহ পৃথিবীর পর্বত্র পাওয়া যায় না, * 
কাজেই উহা! সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট দুর্লভ হইয়া ঈলাড়াইয়া- 
ছিল। এখন রেডিয়মের 
সায় তেজোনির্গমনক্ষম 
প্রায় চব্বিশটি ধাতুর 
অস্তিত্ব জানা গিয়াছে । 
ইহাতে রসায়নবিদ্গণের 
গবেষণার খুবই স্থুবিধা 
হইয়াছে ।  থোরিয়ম্‌ 





বামে আকরিক পিচ-ব্রগ্ডির ছবি, 

তাহাই তেঞ্জোনির্গমন দ্বারা ফটোগ্রাফের (110021017 ) নামক 

কাচে যে আলোকচিত্র আঁকিয়াছে, ধাত ব ছর্লভ নয়। 
দক্ষিণাংশে তাহারই ছবি তুটি খুব ছু 


আজকাল গ]াসের শিখার 
উপরে যে সাদা রঙের আবরণ লাগাইয়া আলোকের পরিমাণ বুদ্ধি 


করা হইতেছে, তাহা সেই থোরিয়ম্*্ঘটিত উপাদানে প্রস্তুত । ইহার 
পরীক্ষায় জন্মান্‌ পণ্ডিত অধ্যাপক হান (১:91. 0110 1781)0) আরে 
কতকগুলি তেজোনির্গমনক্ষম নৃতন পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। এ 
পধ্যস্ত রেভিয়ম্‌ লইয়া যে-সফল পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতে বিশ্তুদ্ধ 
রেডিয়মের ব্যবহার কর! হয় নাই। ইহাকে বিশুদ্ধ আকারে পাইবার 
উপায়ও জানা ছিল না। কাজেই রেভিয়ম্‌ ও ব্রোমিনের (3:007109) 
মিশ্রজাত রেডিয়ম ব্রোমাইডকে নাড়াচাড়া করিয়া তৃপ্ধ থাকা ব্যতীত 
আর উপায়ও ছিল না। সম্প্রতি মাডাম্‌ কুরি বিশুদ্ধ রেভিয়ম্‌ 


প্রস্তুতের এক পদ্ধতি আবিষ্কার কাঁরয়া গবেষণার এক বুহৎ অতাৰ 
মোচন করিয়াছেন। 
আধিক তাপে ও অধিক ঠাণ্ডায় পদার্থের অবস্থা কি প্রকাব হহয়া 


* সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে আমাদের দেশের গয়া গলার এক স্থানে 
প্রচুর পরিমাণে পিচ-ব্রেঙি আছে। ইহা উত্তোলন করিবার আয়োজন চলিতেছে। 
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রগায়নীবিষ্ঞার উন্নতি 





অধ্যাপক ক্যুরি ও সার্‌ র্যামজে 


২৪ প্রাকৃতিকী 


জড়ায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অনেক সময় আবশ্তক হয়। কিন্ত 
পদ্ার্থকে খুব উষ্ণ বা শীতল করিবার উপায় বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত 
আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । কাজেই অনেক পবীক্ষ। দুঃসাধা বলিয়া 
পরিতাক্ত হইয়া আদিতেছিল। বৈছ্যাতিক চুল্লীতে এখন নানা পদার্থকে 
অনায়াসে তিন হাজার ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতেছে । এক 
শত ডিগ্রি তাপে জল ফুটিতে আরম্ভ করে, ইহার তিন শত গুণ তাপ 
যে কত অধিক, তাহ] আমর! অনায়াসে অনুমান করিতে পান্ি। 
চাপ দিয়া ও শীতল করিয়া! বায়ুকে জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত 
কর ধাইতেছে। এই তরল বাধুর ন্যায় শীতল বস্ত্র এ পধান্ত দেখা যায় 
নাই । আজ কাল ইহ] দ্বারা নানা পদার্থকে শীতল করিয়া অনেক 
পরীক্ষা্দি হইতেছে । 

হাইড্রোজেন বাষ্পকে যেকোন কালে তরল করা যাইবে, পূর্বে 
বৈজ্ঞানিকগণ তাহা কল্পনাই করিতে পারেন নাই । সম্প্রতি ইহা 
ক্লাধ্য হইয়াছে । তরল হ্াইড্রোজেমের তাপ, তরল বায়ু অপেক্ষাও 
অনেক কম। উষ্ণতার সীমা সেন্টিগ্রেডেব শুন্ত ডিগ্রিতে নামিলে 
জল বরফে পরিণত হয়। তরল বামুর উষ্ণ1 বরফের ডফ্তা অপেক্ষা 
কেবল যাট্‌ ডিগ্রি মাত্র কম, বিস্তু তরল হাইড্রোজেনের উষ্ণতাকে 
এখন বরফের তুলনায় ৯৫২ ডিগ্রি কম দেখা যাইতেছে । বিজ্ঞান 
পাঠক অবশ্থই জানেন, বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের একটা নিস্তাপ অবস্থা 
কল্পনা করিয়া থাকেন। উষ্ণতার মাত্রা বরফের শৈত্োর ২৭৩ ডিগ্রি 
নীচে নামিলেই সেই নিস্তাপ অবস্থা আনিয়া পড়ে। ইহাতে পদার্থের 
অথুর কম্পন রহিত হয় এবং সন্কীর্ণ পাত্রে আবদ্ধ বাখিলেও এই 
অবস্থায় বায়বীয় পদার্থ চাপ-ধন্ম ত্যাগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
তরল হাইড্রোজেনের সাহাযো শীতল, করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, 
বৈজ্ঞানিকগণ সেই নিস্তাপ ও নিঃম্পন্দ অবস্থার খুব কাছাকাছি আসিয়া 


রলায়মীবিদ্যার উন্নতি ২৫ 


ঈাড়াইছ্াছেন। আর কোন প্রকারে উফ্ণতাকে কুড়ি ডিখ্রি নীচে 
নামাইতে পারিলেই জড়ের সেই স্তন্ধ প্রকৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় 
হইবে । প্রায় বারো বৎসর পূর্বে ইংলগ্ের রয়াল ইনস্িটিউসনের 
অধ্যাপক ডিওয়ার (1)9%97) তরল হাইড্রোজেন প্রস্তুতের উপায় 
আবিফার করিয়াছিলেন) এখনো সেই উপায়েই হাইড্রোজেন্কে তরল 
করা হইতেছে । 

বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই এক বারের চেষ্টায় এক দিনে 
স্থসাধিত হয় নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্টকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘকাল 
গবেষণা করিলে তবে অভীষ্টের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে যে অর্থ 
ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়। যে তরলবাষু ও তবল 
হাইড্রোজেন আজকাল নান! পরীক্ষার প্রধান সহায় হইয়া ঈাড়াইয়াছে, 
তাহার প্রস্তত-উপায়ের আবিষ্কারেও বন ব্যয় হইয়া গিয়াছে । 
ডাক্তার মণ্ড (101. 31920 ) নামক জনৈক জন্মান্‌ ধনী ইহার সমগ্র 
ব্যয় বহন করিয়াছিলেন । যাহ! সভ্য, তাহাকে কোন ক্রমেই বাকি 
বাঁ জাতিবিশেষের সম্পত্তি করিয়! রাখা যায় না। ইহা জানিয়াও 
আধুনিক নানা আবিষ্কারেব কর্তৃত্ব লইয়া! নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ 
বুথা বাগ্বিতগ্ার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডিওযার 
সাহেবের গবেষণার আন্ুকূল্যে জর্মানের দান সত্যই আধুনিক যুগের 
একটা নৃতন কথা । 

ভ্রিণ বৎসর পূর্ব্বেও জব রসায়ন-শান্ত্রের (09788010 01061718075) 
বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইত না। সেই পুরাতন কয়েকটি 
ব্যাপার লইয়া! বৈজ্ঞানিকগণ তৃপ্ত থাকিতেন। অনেকের বিশ্বাস 
ছিল, জৈব বস্তকে আমরা বিশ্লেধ করিতে পারি, কিন্তু উপাদানগুলিকে 
একজ্ কাঁরয়া তাহাকে গঠন করিতে পারি না। এখনো যে, সে বিশ্বাস 
সম্পূর্ণ অপনীত হইয়াছে, তা] বলা যায় না; তথাপি বৈদ্যাতিক চুন্লীর 


২৬ প্রাকৃতিকী 


উঞ্ণতা ও তরল হাইডোজেনের শীতলতাকে ব্যবহারে লাগাইয্না গত 
কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ জৈব পদার্থের সংগঠনে কতকটা কৃতকাধ্য 
হইয়াছেন প্রবীণ জন্মান্‌ পপ্ডিতগণ বীক্ষণাগারে দিবারাত্রি পরীক্ষা 
করিয়া! যে-সকল রহস্যের সন্ধান পাইতেছেন, সেগুলিকেই কারখানার 
কাজে প্রয়োগ করিয়া বাণিজোর ঘে কত উন্নতি করিতেছেন, তাহার 
ইয়ত্তা হয় না। 

যে গভীর বায়ুর আবরণ আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়! রহিয়াছে, 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটি স্বচ্ছ বায়বীয় বস্ত তাহার প্রধান 
উপাদান। সচরাচর আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাতে 
গুচুর অন্সি্েন ও নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু এগুলিতে উহার সংযুক্ত 
অবস্থায় থাকে বলিয়া সেই সঞ্ল পদার্থ হইতে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন্‌ 
গ্রহ করিয়া কাজে লাগানো কঠিন হয়। তা? ছাড়া এ প্রকারে ফে 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন্‌ পাওয়। যায় তাহার পরিমাণও অধিক হয় 
না। কিন্তু এই প্রকারে নাইট্রোজেন্‌ সংগ্রহ করা ব্যতীত আর উপাস্ 
ছিল না। মান্য নাইট্রোজেনের সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও মুক্ত নাইটো- 
জেন্কে কি প্রকারে কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহ! জানিত না। 
গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বায়ুর নাইট্রোজেনকে আজ কাল নানা কাধ্যে 
প্রয়োগ কর! হইতেছে । 

নাইট্রোজেন্যুক্ত যে-সকল পদার্থ আজ কাল ব্যবসায়-বাণিজ্যে 
অপরিহাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাদের নাম করিতে গেলে, প্রথমে 
নাইটি.ক এসিড নামক দ্রাবকের কথা মনে পড়িয়া যায়। কলকারখানার 
কাজে ইহার ন্থায় অত্যাবশ্যক বস্তু আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুর নাইট্রোজেন লইয়া নাইটিকু এনিভ 
প্রস্তত করিবার জন্য দীর্ঘ কাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি 
ইহাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে । বাধুর নাইট্রোজেনে বিদ্যুৎ পরিচালন 


রসাম়নীবিষ্তার উন্নতি ২৭ 


করিয়া ইংরালজ বৈজ্ঞানিক হান্পসন্‌ (07৮. ₹/1111810 71800800) 
নাইটিক্‌ এসিড্‌ প্রস্তুতের এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই 
নরওয়ের এক বৃহত জলপ্রপাতের নিকট এই উপায়ে এসিড প্রস্তুতের 
জন্য এক কারখানার প্রতিষ্ঠা হইঞাছে। জলপ্রপাতের শক্তিতে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন কর! হইতেছে এবং তাহারুই সাহাযো নাইটি ক এসিড্‌ প্রস্তুতের 
কাধ্য চলিতেছে । 

সোরা (9810)919) জিনিষটা আমাদের কম প্রয়োজনে লাগে 
না) জমির উর্বরত। বুদ্ধির জন্য ইহ। একটি উত্কৃষ্ট সার । তা? ছাড়া 
বারুদ প্রতৃতি প্রস্ততে ইহার যথেই বাবহার আছে। ম্বভাবতঃ নান! 
ক্লে যে লোরা উৎপন্ন হয়, এপধ্যন্ত তাহাই সংগ্রহ করিয়া লোকে কাজ 
চালাইত। কিন্তু নাইট্রোঞ্েন্ক্ই ইহার প্রধান উপাদান দেখিয়া, বাযুর 
নাইট্রোঙ্জেন লইয়া কোন প্রকারে জিনিষটাকে প্রস্তুত করিবার জন্য 
খুব চেষ্টা চঞজ্িতেছিল। বায়ুর তিতর দিয় বিদ্যৎ পরিচালন করিয় 
বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি কত্রিম সোরা প্রস্ততে রুতকাধ্য হইয়াছেন। 

এমোনিয়৷ জিনিষটাও নাইট্রোজেন্প্রধান, এবং কারখানায় ইহার 
ব্যবহারও ষথেষ্ট। বায়ুর নাইট্রোজেন্‌ হইতে ইহার ও এক প্রস্তত-উপায় 
অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত তইয়াছে । অধ্যাপক হাবের (178০7) নামক 
জনৈক জন্মান ইহার উদ্ভতাবক। এমোনিয়া প্রস্তের নৃতন কারখান। 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে । অনেকে আশা করিতেছেন, হয় ত 
অল্প দিনের মধ্যে জিনিষট। খুব স্থলভ হয়! ঈ্রাড়াইবে। 

ভূ-গর্ভ হইতে তাঅ, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুগুলিকে যখন 
উদ্ধার কর হয়, তখন তাহার] বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। নান 
বিজাতীয় বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়া সেগুলি আকাধ্- প্রকারে এমন 
বিরুত অবস্থায় থাকে যে, সেগুলিকে ধাতু বলিয়া চিনিয়৷ লওয়া কঠিন 
হয়। এই সকল অবিশ্ুদ্ধ ধাতুকে শুদ্ধ করিবার জন্থ যে-দকল: উপায় 


২৮ প্রাকৃতিকী 


প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটিই সহজ ৰা অল্পব্যয়সাধা নয়। স্বর্ণ 
বা রৌপ্যকে যদি ঠিক স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকারেই খনিতে পাওয়া 
যাইত, তাহা হইলে সেগুলি এত ছুর্গুল্য হইয়া দাড়াইত না ;_-অনেক 
স্বলেই জটিল রাদায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতুকে শুদ্ধ করিতে হয়। গত 
ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় বিহ্যুতের সাহাযে। যে-সকল শুদ্ধিপ্রথার আবিষ্কার 
হইয়াছে, তাহা রসায়ন-শান্ত্রকে কম উন্নত করে নাই । দ্ব্ণ রৌপা ও 
তাত্র এই তিনটি প্রধান ধাতু হইতে আকরিক যৌগিক পদার্থ আজকাল 
এত সহজে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে যে, তাহার বিবরণ গুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। লৌহ জিনিষটা স্থলভ হইলেও ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
সংগ্রহ করা ঝড় কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ লৌহের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
সাধারণ লোৌহে তার প্রস্তুত কারতে গেলে, যে শ্রম লাগে, বিশুদ্ধ লৌহ 
লইয়া কাধ্য করিলে তাহার শতাংশ শ্রমেরও আবশ্যক হয় না। তা, 
ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে এই প্রকার লৌহের চু্ধক ব্যবহার কৰিলে 
অল্প শক্তিতে অনেক কাজ আদায় করা যাইতে পারে। জন্মানীর 
লিপজিক ([,610810 ) নগরের কারখানায় যে বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্বত 
করা হইতেছে, তাহ] খারা আজকাল অনেক যস্থ্রাদি নিশ্মাণ করিয়া পরীক্ষা 
চলিতেছে । সাধারণ যন্ত্রের তুলনায্জ বিশুদ্ধ লৌহনিশ্মিত কলে প্রায় 
আড়াই গুণ অধিক কাজ পাওয়া যাইতেছে । ইহা কম লাভের কথা নয়। 

এক হুধ্যের তাপই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাগারকে পূর্ণ করিয়া 
রাখে । যে কয়লা পোড়াইয়। আমরা বাম্পঘস্ব বা বিদ্যুতের যন্ত্র 
চালাইতেছি, তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তি ব;তীত আর কিছুই 
নদ্ঘ। উত্তিদ আবার অতি প্রাচীন যুগে ০সই শক্তি হুর্যযতাপ হইতে 
আহরণ করিয়। দেহে সঞ্চিত রাখিয়াছিল। কাগ্জেই, কয়লার শক্তিকে 
সৌরশক্তিরই রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপ্রপাত্কে শৃঙ্ঘলিত করিয়া 
আব্রকাল নানা কাজ করাইয়া লওয়া হইতেছে, অনুলন্ধান করিলে দেখা 


রসায়নীবিষ্তার উন্নতি ২৯ 


যায়, তাহাদের শক্তিও সৌরশক্তি। পর্ধ্বত-চূড়ায় জলের সঞ্চয় 
স্ধ্যতাপেরই কাজ। জলই সেই সৌরশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া রাখে 
এবং তার পরে নীচে নামিবার সময় তাহার বিকাশ দেখায়। 
বুদ্ধিমান মানুষ এই সুযোগ ছাড়িতে চায় না, নিম্নগামী জলের প্রবাহ 
স্বার চাকা ঘুরাইয়৷ অনেক কাজ করাইয়া লয়। 

কয়লায় যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই তাহা তাপালোকে 
পরিণত হইয়া ক্ষয়প্রা্ধ হইতে থাকে। ক্ষয়ের সময় যোল আনা 
শর্তিকেই যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা] হইলেই আমাদের 
লাত হয়, কিন্ত অতি উৎকষ্ট যস্ত্রেও কয়লা পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে 
আমরা কাজে লাগাইতে পারি না; অধিকাংশই বুথ! তাপালোক উৎপর় 
করিয়া এবং পার্থের জল-স্থল-বায়ুকে অনাবশ্তাক গরম করিয়া, নিয়তই 
নষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, এই অপব্যয়ের পরিমাণ 
শতকরা ৮৫ ভাগ। অর্থাৎ এক শত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল ১৫ 
ভাগ মানত কল চালায়। এই অপচয় বড় অল্প নয়। দীর্ঘকাল এ 
প্রকার বাজে খরচের প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, কয়লার অতাবে কল- 
কারখানা বন্ধ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এই সকল কারণে 
বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কয়লা পোড়াইয়া, তাহার অধিকাংশ শক্তিকে কাজে 
লাগাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গত 
কয়েক বৎসরের রসায়ন-শান্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যায়, ইহারা উদ্দেশ্ট দিদ্ধির পথে যেন কতকট। অগ্রসর হইয়াছেন । 
সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে ঘষে কতকগুলি অনাবস্তক 
বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
এই সকল বাম্পকে ছাড়িয়৷ না দিয়া, তাহাদিগকেও কলে পোড়াইবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আংশিক কতকাধ্যও হইয়াছেন। এই গ্রকারে 
কয়লা পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, এখন যে পরিমাণ শক্তি কাজে 


৩৪ প্রাক্কাতিকী 


লাগানো যাইতেছে তাহার অন্ততঃ চতুগণ শক্তি আমাদের করায়ত 
হইবে বলিয়। আশা হইতেছে । তাছাড়া কয়লার বাশ প্রন্ত 
করিতে গেলে, যে আল্কাতরা ও এমোনিয়া উৎপন্ন হইবে, তাহাও নষ্ 
হইবে না। 

এই ত গেল অজৈব রসায়নের (12001891010 01001701865 ) 
উন্নতির কথা। জৈব রসায়নের নানাবিভাগে গত কুড়ি বংসরে বন 
উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্রিম রবার, ক্লত্রিম শর্করা এবং 
নানাজাতী় রুত্রিম রঙ ও গ্প্রব্য প্রস্থত করিয়া জর্দানী প্রভৃতি 
দেশগুলি কি প্রকার ধনশালী হইয়া দীড়াইতেছে, তাহার বিশেষ 
বিবরণ প্রদান নিশ্রয়োজন। কৃত্রিম নীন প্রস্ততের উপায় উত্তাবনের 
পর হইতে আমাদের দেশ হইতে নীলের চাষ এক প্রকার লোপ 
পাইয়াই গিয়াছে ! সুলভ রুত্রিম রউ হাতের গোড়ায় পাইয়া লোকে 
এখন আর মহার্ঘ লাক্ষারস বা মঞ্জিঠা রঞ্জনকাধ্যে ব্যবহার করে না। 
যাহা হউক, এই সকল কৃত্রিম জিনিষের প্রস্ততোপায় কি প্রকারে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে জৈব রসায়নশান্ত্রের 
অধিকারে আসিয়া পড়িতে হয়। 


ধাতুর কয়েকটি গুণ 


যেখানে লীমারেখ] টান যায়, সেখানেই যঠ সন্দেহ, যত বিরোধ 
একে একে দেখা দিতে থাকে। সীমা-সরহ্ন্দ লইয়া! যে, কেবল রাজায় 
রাজায় লড়াই বাধে, তাহা নহে, বৈজ্ঞানিকগণ যেখানে সীমা-রেখা 
টালিয়। প্রাণি-জগৎকে উদ্ভিদ হইতে পৃথক্‌ করেন বা চেতন পদার্থকে 
অচেতন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে চেষ্টা ধরেন, সেখানেও বিরোধ ও 
সন্দেহ দেখা দেয়। এই বিরোধে গোলাগুলি বর্ষণ বা রক্তপাত হম 
না সত্য, কিন্তু তর্ককোলাহলের আর অন্ত থাকে না। নিব জড়- 
জগৎকে ধাতু ও অধাতু, এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিবার ব্রীতি 
আছে। খুব মোটামুটি কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া এই শ্রেণীবিভাগ কর! 
হয়; কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিকগণ ন্ুষ্পষ্ট রেখা টানিয়া ধাতুকে অধাতু 
হইতে পৃথক করিতে গিয়াছেন, তখনহ ঘোর দ্বন্দের হুত্রপাত হহইয়াছে। 
যেগডলিঞ্ে একদল টবজ্ঞানিক ধাতুর কোটায় ফেলিতে চাহিয়াছেন, 
অপর একদল বৈজ্ঞানিক সেগুলিকেই অধাতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
কাজেই, কতকগুলি পদার্থ চূড়ান্ত বিচারের অভাবে কোন বিশেষ 
শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। সেলেনিয়ম্‌, টেলুরিয়ম্‌, আর্সোনক, এন্টিমণি 
প্রভৃতি পদ্দার্থ এই প্রকারে সমাজচ্যুত হইয়া রহিয়াছে । ধাতু ও অধাতুর 
সীমান্ত-রেখায় ইহাদের বসতি। 

স্যার চেনরি রঙ্কো আধুনিক যুগের একজন খ্যাতনামা রসায়নবিৎ। 
ধাতুর লক্ষণ জানিবার জন্য তাহার গ্রন্থাদির অনুদদ্ধান করিলে দেখা 
যায়, এক পারদ বাতীত কল ধাতুই সাধারণতঃ কঠিনাবস্থায় থাকে, 
সুতরাং কাঠিন্য ধাতুর প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া আলোক রোধ করিয়া 
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তাঁহার কিয়দংশ প্রতিফলিত করা, তাপ ও বিছ্যাৎ পরিবাহল করা, 
অল্প তাপে দ্রবীভূত ন হওয়া, কঠিন আঘাত দিলে ভাকিয়া না গিয়া 
আকারাস্তর পরিগ্রহ করা ইত্যাদি আরও অনেক লক্ষণের উল্লেখ দেখা 
ষায়। বলা বাছল্য, এই সকল লক্ষণ কেবল ধাতুরই বিশেষত্ব নয়; 
যেগুলি প্রত্যক্ষ: অধাতু, সেগুলিতেও এই সকল লক্ষণ একাধিক 
পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে । কাজেই, কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ ধর্ম দেখিলে 
পদার্থকে ধাতু বল! যাইবে, তাহা নূতন করিয়। নির্ণয় করার প্রয়োজন 
উপস্থিত হইয়াছে । 

ইলেক্টণ বা অতি-পরমাণু নামক যে এক অতি-্থগ্্ম জড়কণার 
উপরে আধুনিক বেজ্ঞানিকগণ হুষ্টিকে দাড় করাইতে চাঁহিতেছেন, 
তাহারই সাহাযো ধাতুতত্ব-সম্বন্ধে অনেক রহস্যের প্রকাশ হইবে বলিয়। 
আশা হইতেছে। ইহাতে ধাতুর প্রকৃত লক্ষণ কি এবং সেই লক্ষণগুলি 
কি প্রকারে প্রকাশ লাত করে, তাহা নৃতন করিয়৷ একে একে জানা 
যাইতেছে । ধাতু আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান; কল- 
কারখানা, ঘরবাড়ী এবৎ গৃহসজ্জার নানা উপকরণ প্রধানতঃ ধাতু 
ছবারাই নিশ্মিত; কাজেই, ধাতুর প্রকৃতি জানিয়া তাহাকে ঘখোপযুক্তভাবে 
আমাদের সংসারের কাধ্যে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বন্ধু পিন হইতে 
চেষ্টা করিয়া আদ্িতেছেন। এই চেষ্টা যে কোন শু ফল প্রদান 
করে নাই, ইহা! বলা যায় না। গণিতবিশারদগণ ধাতুর আণবিক 
অবস্থা ও অথুর গতিবিধি-সন্থন্ধে অনেক সন্ধান দ্রিয়াছেন। রশ্মিনির্বাচন- 
যন্ত্র ছার টজ্ঞানিকগণ জলন্ত ধাতুর রশ্মিজালের অনেক নৃতন তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছেন । ছুই বা ততোধিক ধাতু মিশাইয়৷ যে সন্কর ধাতুর 
(41105) উতৎপতি হয়, তাহার ভিতরকার অগুগুলির বিন্যাস নানা 
পণ্ডিতের চেষ্টায় আমরা জানিতে পারিম্বাছি। তরল বায়ুর (9910 
1) ন্যায় শীতল পদার্থে এবং বৈছু/তিক চুল্লীর ন্যায় গরম স্থানে ধাতু 

মু” ৪ 


4] প্র কুতিকী 


সকজ কি প্রকার অবস্থায় থাকে, দক্ষ রসায়নবিদ্গণ নান! পরীক্ষায় 
তাহা আমাপ্গিকে দেখাইয়াছেন। এই সকল আবিঞ্কারে আমাদের 
যে প্রচুর জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহ! অবস্থাই স্বীকার করিতে হয়; 
কিন্ত এই জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের কাজের দিকৃটা যে ভরত হইয়া 
পড়িয়াছে, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। ধাতুর ধাতৃত্ব কোথায়, 
তাহ! অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া না দেখাইলে, ধাতুর ব্যবহারের দিকটা 
কখনই উন্নতি লাভ করিবে না। আজকাল অনেকে নানা ধাতু 
বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া কখন কখন ইচ্ছাছরূপ বুগুণসম্পর় সর 
ধাতু প্রস্তত করিতেছেন বটে, কিন্তু এই মিশ্রপব্যাপারের কোনও বাঁধা 
নিয়ম ধরা পড়িতেছে না, কাজেই সকল সময়ে ইচ্ছান্কুর্ূপ কার্ধ্য কর! 
যাইতেছে না। যেমুলব্যাপার ধাতুকে তাপ ও বিদ্যুতের পরিচালক 
করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাতসহ ও কোমল করে, তাহার আবিষার 
না হইলে, কখনই ধাতুকে আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করা! 
যাইবে না। 

বিদ্বাৎ পরিচালন-শক্তি ধাতৃমাজ্বেরই একটা প্রধান ধর্ম। কাঠ ও 
পাথরের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ সহজে চলাফেরা করিতে পারে না, কিন্ত 
ধাতুর ভিতর দিয়া বিছ্যাৎ অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে। এই 
কারণে টেলিগ্রা্, টেলিফোন্‌ বা অপর কলে বিদ্যুৎ লইয়া যাইবার 
জন্য ধাতুর তারের ব্যবহার হয়। কার্পাসস্থত্র বা দড়াদড়ির ভিতর 
দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। ধাতুর এই বিদ্যুৎ পরিবাহন শক্তির 
উপরেই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রথম নজর পড়িয়াছিল। ধাতুর অপু 
পরমাণু কোন্‌ বিশেষ গুণে বিদ্যুৎ বহিয়! লইয়া যাইতে পারে, ইহাই 
তাঞ্ারা প্রথমে খোজ করিতে আরম করিয়াছিলেন। এই 
অনুসন্ধানের ফলে যেসকল তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই 
অতভুত। ডাল্টন্‌ সাহেবের আপবিক সিম্থাস্ত গ্রচার হইবার পর হইতে 
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আমরা জানি, পদ্দার্থমাত্রই অতি সুক্্র অপু দিয়া গঠিত এবং এই অথুগুলি 
আবার দুই বা ততোধিক আরও শ্ুজ্মতর পরমাণুর যোগে উৎপন্ন । 
অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, 
ডাল্টনের সিদ্ধান্তে নন্দেহ করিবার আর কারণ দেখা যাইতেছে না। 
কিন্তু এত জাল সত্বেও পদার্থে অধু-পরমাণু কি প্রকারে বিন্ুম্ত থাকে, 
তাহা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি লাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক” 


দিগের গবেষণায় ধাতুর তিতরকার এই আণবিক অবস্থার অনেক কথ 
জানা গিয়াছে। ইহার] বলিতেছেন, যে ধাতুপিগুটিকে আমরা স্থুল 


দৃষ্টিতে নিরেট দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত নিরেট নয়। ধাতুর ভিতরে 
পরমাণুগুলি স্থবিস্তস্ত থাকিয়া মৌচাকের মত এক সচ্ছিদ্র পিণ্ডের রচন! 
করে। পরমাণুর এই প্রকার স্ুবিন্যাসের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বেই 
পরিচিত ছিলেন; গাড় চিনির রন জমিয়া যখন দানাদার চিনি ব! 
মিছরি উৎপন্ন করে, তখন এ প্রকার আণবিক সুবিন্তাস দেখা যায়। 
কিন্তু গুরু ধাতুপিণ্ডের ভিতরেও বে, অণু-পরমাণু সুসজ্জিত হইয়া 
দানার উৎপত্তি করে, এবং মধুচক্রের স্থায় ধাতুপিগুমাত্রই যে সঙ্গিত্র, 
এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নুতন । কেবল ইহাই নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানি ক- 
গণ আরও বলিতেছেন, ধাতুর ভিতরকার সেই সুস্্ ছিন্রগুলি ইলেক্ট,ণ 
অর্থাৎ অ্বতি-পরমাণুতে পূর্ণ । বায়ব বস্তর অণু যেমন সর্বদাই চঞ্চল 
থাকে এবং পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া অবিরাম ছুটাছুটি করিতে থাকে, 
ধাতুর ছিত্রস্থ ইলেক্ট,ণগুলিও সেই প্রকার চঞ্চল হইয়! চলাফেরা করে। 
আজ প্রায় বারো বৎসর ধরিয়া নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইক্ক্টুণ 
লইয়া গবেষণা করিতেছেন। রেডিয়ম্‌ ধাতু হইতে নিত ইলেক্টুণে 
'বা ক্রুকস্‌ সাহেবের নলের ভিতরকার ইলেন্টুণে ইহারা সকল অবস্থাতেই 
ঝণাত্মক বিছ্বাতের সন্ধান পাইয়াছেন। ইলেক্টগ মাত্রেই যে খণাত্মক 
বিদ্যুতের (98৪৮159 00190৮10105) বাহক, তাহ নিঃসন্দেহে স্থির 


৩৬ প্রাকতিকী 


হইয়া গিয়াছে । কাজেই ধাতুর ভিত্রকার ছিপ্রে যে ইলেক্ট,৭ আবদ্ধ 
থাকিয়া চলাফেরা করে, তাহাতে প্রচুর খণাত্বক বিদ্যুৎ থাকে । 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ইলেক্ণের খণাত্মক বিদ্যুৎ এবং অণুতে 
সঞ্িত ধনাত্মক বিদ্বাৎ (1298161%9 101906015) পরস্পর টানাটানি 
করিয়া এমন.পাম্যাবস্থায় থাকে যে, আমরা বাহির হইতে ধাতুতে ধন 
বা খণ, কোন বিদ্যতেরই লক্ষণ দেখিতে পাই না। 

ধাঁতুমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে যে বিদ্বাৎ্পরিবাহন-শক্তি 
দেখা যায়, ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ পূর্বোক্ত ইলেক্টরণের সাহায্যে আজকাল 
তাহার ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেনঃ এক- 
খণ্ড ধাতুকে বৈদ্বাতিক শক্তির সীমার মধ্যে আনিলে, তাহার ছিত্র- 
মধ)বত্তী ইলেব্্ণগুলি বৈদ্যতিক শক্তির দিকে ছুটিয়া চলিতে আরম 
করে। ইহাতে ধাতুর মধ্যে যে একট! ইলেক্ট্রণের প্রবাহ উৎপন্ন হয়, 
তাহাই আমাদের নিকট বিছ্বাতের প্রবাহরূপে ধর! দেয়। 

সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ বায়ব পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, পদার্ঘটা 
স্বীত হইতে চাঁয় এবং পাত্রের গায়ে জোরে চাপ দিতে থাকে । এই 
ব্যাপারটির কারণ অন্রসন্ধান করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, তাপ 
পাইলেই বায়ব পদার্থের অথুগুলির চঞ্চলতা বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় 
ইহার! ভ্রতবেগে পরস্পরকে ধান্ক। দরিয়া জোরে পাত্রের গায়ে আসিয় 
পড়ে । কাজেই, চাপের মাত্রা তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলে। 
তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতুর বিছ্বাৎ-পরিবাহন-শক্তি কমিয়া আসে। 
এই সুপরিচিত ব্যাপারটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাপবৃদ্ধির 
সহিত ধাতুমধাস্থ ইলেক্ুণের গতিবুদ্ধির কথা প্রচার করিতেছেন। 
ইলেক্ট্ণগুলি গুরুত্বে ও আয়তনে এত ক্ষুব্ত যে, ইহাদের তিন হাজার 
ছয় খতটি একত্র না হইলে একটি হাইড্োজেনের অণুর সহিত সমান 
হয়না। গুঞ্ত্বের এই পরিমাণ লইয়া! হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, 
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কোন নিদ্ধিষ্ট উষ্ণতায় হাইড্োজেনের অথুগুলি যে বেগে পরিভ্রমণ 
করে, ধাতুর ভিতরে ইলেক্টুণগুলি সেই অবস্থায় প্রায় তাহার যাট্‌ 
গুণ বেগে চলাফেরা আরম্ভ করে। এই হিসাবে বরফের ন্যায় শীতল 
অবস্থাতেও প্রত্যেক ইলেক্টুণকে প্রতি সেকেণ্ডে শতাধিক মাইল 
বেগে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে । কামানের গোলা ও বন্দুকের 
গুলি যত জোরে ছোড়! যায়, বাহিরের ভূমধ্যাকর্ণ বা অপর কোন 
বাধাবিত্ব ভেদ করিয়া তাহ! ততই বেগে ধাবমান হয়। ভাপ প্রয়োগে 
ধাতুগর্ভে আবদ্ধ ইলেক্ট্রণগুলি যখন গোলাগুলির ন্যায় প্রবলতর বেগে 
ছুটাছুটি আরম করে, তখন বাহিরের নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্কি তাহা- 
দ্বিগকে নিজের দিকে টানিয়! প্রবাহের উৎপত্তি করিবার সুযোগ পায় 
না; কাজেই এই অবস্থায় বিদ্যুতৎ্শক্তির টান অপেক্ষ! তাপের চঞ্চলতাই 
প্রাধান্ত লাভ করে; স্থতরাং অধিক বিদ্যত্প্রবাহ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। 

কেবল বিদ্যুতের পরিবাহনেই ইলেক্ট্রণের কাধ্য ধরা পড়ে 
নাই ;_-ধাতুর তাপ পরিচালন ব্যাপারটাও এখন ইলেক্টেণের সাহায্যে 
বুঝা যাইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, দীর্ঘ ধাতুদণ্ডের এক প্রান্তে 
তাপ দিলে যখন তাহার দুরবর্তী প্রান্ত পধ্যন্ত উত্তপ্ত হইয়। দাড়ায়, তখন 
বুঝিতে হয়, তাপপ্রাপ্ত অংশের ইলেক্টুণই উত্তাপ বহন করিয়া! ধাতুর 
সর্বাঙে তাপ সঞ্চারিত করে। এই ব্যাখানেও তাপসংযোগে অতি 
সল্প ইলেক্টরণগুলির যে বেগ বৃদ্ধি হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই শরণাপন্ন 
হইয়াছেন। হারা বলিতেছেন, তাঁপ পাইলে ধাতুর ছিপ্রস্থিত সেই 
ইলেক্ট্্ণগ্লির চঞ্চলতা৷ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাজেই এই 
অবস্থায় সেগুলি তাহাদের সন্ীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ না থাকিয়। 
ধাতুর সর্বাঙ্গের তাপ বহুন করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে। 

ছুইটি পৃথক্‌ ধাতৃকে জুড়িয়া, তাহাদের সংযোগস্থানে তাপ দিতে 
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থাকিলে, আপনা হইতেই এই সংযুক্ত ধাতুতে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন 
হছয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই বিদ্বাৎকে 10)9700-77019001018 
অর্থাৎ তাপজ বিদ্যুৎ বলা হইয়া থাকে । বিদ্যুতের নাম যাহাই হউক, 
কি প্রকারে কেবল তাপ দ্বারা বিছ্যুতের উৎপত্তি হয়, এ পধ্যস্ত তাহার 
সঙ্তোষজনক ব্যাখ্যান আমাদের জানা ছিল না। আধুনিক ইলেক্ট ণ 
সিদ্ধান্ত দ্বার এই ব্যাপারটারও কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধাতুর ছিপ্রে যে সকল ইলেক্টেণ থাকে, 
সকল ধাতুতে তাহাদেব সংখ্যা সমান দেখা যায় না। সীসক (7,980) 
এবং বিস্মথ্‌ উভয়ই ধাতু পদার্থ, কিন্তু তাহাদের ভিতরকার ইলেক্টুণের 
সংখ্যা হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, বিম্মথের কোন নিদ্দি্ট অংশে 
যে পরিমাণে ইলেক্টণ আছে, সীপাতে ঠিক তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ 
বর্তমান থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ধাতৃমধ্যস্থ ইঞ্ক্রেণের সংখ্যার এই 
অস্মতাকেন তাপজ বিদ্যুতের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । 

মনে করা যাউক, যেন একটি বিস্মথের দণ্ড এবং আর একটি 
সীদকের দণ্ড জোড়া দিয়া তাহাদের দন্ধিস্থলে তাপ দেওয়া যাইতেছে । 
এই ব্যবস্থায় বিস্মথ হইতে সীসক্রে দ্দিকে এক স্ুম্পষ্ট বিদ্যুতপ্রবাহ 
চলিতে দেখা যাইবে । বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, 
সীনাতে ইলেক্টরণের সংখ্যা বিদ্মথের তুলনায় অনেক অধিক থাকে, 
কাজেই তাপসংযোগে সেগুলি অত্যন্ত বেগবান্‌ হইয়া এবং উত্তপ্ত সন্ধিস্থল 
আঁতক্রম করিয়া বিস্মথের দ্রিকে ধাবমান হয় । ইহাতে সীসক হইতে 
বিস্মঘের দিকে খণাত্মক তাড়িতপূর্ণ ইলেক্টণের প্রবাহ চলিতে 
আরম করে; আমরা বাহির হইতে এই খণাত্মক প্রবাহকেই বিস্মথ 
হইতে সীসার দিকে চালিত বিপরীতমুখী ধনাত্বুক তাড়িতের প্রবাহরূপে 
দেখিতে পাই। 

দুইটি পৃথক্‌ ধাতুকে পূর্বোক্ত প্রকারে জুড়িয়। তাহার্দের সন্ধিস্থলের 
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ভিতর বিদ্ধাত্প্রবাহ চালাইতে থাকিলে কখনও সন্ধিস্থল গরম এবং 
কখনও শীতল হইয়া! পড়ে। মনে করা যাঁউক, পূর্ববোজ্ত উদ্াবণে 
বিস্মথ হইতে সীসার দিকে যেন প্রবাহ চালানো যাইতেছে । পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা! যাইবে, সন্ধিস্থল গরম হুইয়| উঠিয়াছে। 
কিন্ত প্রবাহটিকে বিসমথ্‌ হইতে সীসকের দিকে না চালাইয়া, যদি 
তাহাকে গুরুভারবিশিষ্ট সীসক হইতে বিস্মথের দিকে চালানো যাষ, 
তবে উহ্হারই ঠিক বিপরীত ফল দেখা যাইবে 7--এই অবস্থায় সন্ধি-স্থল 
অপর অংশের তুলনায় স্পষ্ট শীতল হইয়া পড়িবে । বিছ্যাতপ্রবাহে যুগ্ঝ 
ধাতুর এই প্রকার কাধ্যের কথা বনু দিন হইতে আমাদের জানা 
আছে ; ৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে [9111877160৮ নাম দিয়াই এ পরাস্ত 
তৃপ্ত ছিলেন। ব্যাপারটির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি 
হয় নাই, কিন্তু এ পধাস্ত এ সম্বন্ধে যে-সকল ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহাদের কোনটিকেই সন্তোষজনক বলিয়! মনে হয় নাই। যাহা হউক, ' 
ইলেকুণের সাহায্যে ধাতুপদার্থের এই বিশেষত্বটিরও এক ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, আমরা যখন সীলৰক 
এবং বিস্মথের ভিতর দিয়া বিছ্াৎ্প্রবাহ চালনা করি, তথন প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিসমথের ইলেক্টণগুলিকে জোর করিয়া যেন সীসকের 
ইলেক্টণের সহিত মিশাইতে থাকি। কাজেই ফুটবলের থলির ভিতরে 
জোরে বাতাস পম্প করিলে ধেমন বল্‌ গরম হইয়া উঠে, এখানেও 
জোরে বিস্মথের ইলেক্ট ণ সীপাতে প্রবেশ করায় সন্ধিস্থল গরম হইয়া 
উঠে। এখন মনে করা যাউক, যেন প্রবাহটিকে সীসক হইতে 
বিসমথের দিকে চালানে! যাইতেছে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সীনক 
জিনিষটা বিস্মথ অপেক্ষা গুরু, কাজেই ইহাতে ইলেক্টরণের সংখ্যা 
বিস্মথের তুলনায় অনেক অধিক থাকে । স্ৃতরাৎ দীসক হইতে 
বিস্মথের দিকে বিদ্যুৎ পরিচালনা কবায় সীলকেরই ইলেক্টণভাগ্ডার 
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ক্রমে শুন্ত হইতে থাকে এবং পূর্বে ষে স্থানে বু ইলেক্ট্শ জড় 
হইয়াছিল, তাহা! এখন শৃন্ত স্থান পাইয়া ফাপিয়া দীড়াইতে আর 
করে। আবদ্ধ স্থানের বায়ব বস্তকে হঠাৎ ফাপিয়া উঠিবার অবকাশ 
দিলে, জিনিষটার তাপ আপনা হইতেই কমিম্া আসে। কাজেই 
সীসকের ইলেক্ণগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রসারিত হওয়ায় এখানেও 
তাপের মানা কমিয়া যায়। 

পদ্দার্থের অগুপরমাণুগুলি অতীন্দর্রিয় বসন্ত হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ 
নানা কৌশলে তাহাদের আয়তন এবং গুরুত্বাদি নির্ণয় করিয়াছেন। 
ইলেক্টণ-সিদ্ধান্তের সাহাযো ধাতুর অণুপরমাধুর আয়তনাদি সম্বন্ধে 
নৃতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের স্থৃবিধা হইয়াছে । পূর্বে তাপজাত 
বিদ্যুতের (1797770-101909165) উত্পত্তিপ্রসঙ্গে যে ইলেইুণের 
প্রবাহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে প্রত্যেক পরমাণুতে 
কতগুলি করিয়া মুক্ত ইলেক্টুণ আছে তাহ! হিসাব করিয়া নির্ণন় 
কর] হইতেছে । এবং তার পর বিদ্যুৎ পরিবাহনের (01801719 0০07 
00010) নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমবেত ইলেক্টেণের সংখ্যা জানিয়া 
লইয়া ধাতুর কোন নিষ্দিষ্ট স্থানে কতগুলি পরমাণু রহিয়াছে নির্ণয় করিতে 
পারিলে প্রতে)ক পরমাণুর আয়তন নির্ণয় করা কঠিন হয় না। কাজেই 
প্রত্যেক ঘন ইঞ্চ স্থানে কতগুলি পরমাণু আছে জানিয়া লইয়া প্রত্যেক 
পরমাণুর আয়তনও স্থির কর হইতেছে । 

কাচ, জল, বায়ু প্রভৃতি অল্লাধিক পরিমাণে ্বচ্ছ, কিন্ত কোন 
ধাতুই হচ্ছ নয়। ইলেক্টুণ-সিদ্ধাস্ত দ্বারা ধাতুর এই বিশেষ ধশ্মটিরও 
ব্যাখ্যান পা €য়া যাইতেছে । ধাতুর রন্ব্ত মুক্ত ইলেকট্রণই ধাতুকে অস্থচ্ছ 
করে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ধাতুর উপরে 
আলোকপাত হইলেই ইলেক্টুণগুলি আলোকতরক্গ শোষণ করিয়া লয়। 
যখন ধাতুকে পিটিয়া! খুব ুত্্ম পাতে পরিণত করা যায়, তখনই কেবল 


ধাতুর কয়েকটি গুণ ৪১ 


এক-একটু আলোক ধাতু তেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে। ম্বণের 
হুক পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক বাহিরে আলে তাহা সবুজ, নূতন 
সিগ্ধাত্তীর! বলিতেছেন, এস্রাজ বা সেতারের তার বিশেষ বিশেষ স্বরে 
বাধিয়৷ রাখিলে তাহারা নাড়া পাইলে যেমন সেই সকল বাধা সুর 
ব্য'তীত অপর সুর ধ্বনিত করিতে পারে না, সেইপ্রকার বিশেষ বিশেষ 
ধাতুর রদ্ধে আবদ্ধ ইলেক্টণগুলি এক একটি বিশেষ আলোকতরজ 
ব্যতীত অপর তরঙ্গে সাড়া দিতে পারে না। স্বর্ণের রম্ধাগত ইলেক্ট ণ 
কেবল সবুজ রঙের উৎপাদক তরঙেই সাড়া দেয়; কাজেই সোণার 
পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক আসে, তাহ সবুজ | নাল] জলম্ত 
ধাতুর বরচ্ছঞ্জে (908০0:017) কেন কতকগুলি নিদিষ্ট বর্ণরেখার 
প্রকাশ হয়, পূর্ব্বোন্ত তত্বটি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার 
মীমাংলা করিতেছেন। তাণ্ছাড়া আলোক্রশ্মির সমতলীভবন 
(01511980107) 01 1)1£100) ইত্যার্দি অনেক জটিল প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
কারণ ইলেক্টণ-সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে । কিন্তু এই জটিল 
বিষয়গুলির ব্যাখ্যানও এত জটিল যে, সেগুলির উল্লেখমান্র করিয়া 
এখানেই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল। 


বর্ণচ্ছত্র 


শুত্রালোকবিগ্লেষণজাত বর্ণ বৈচিত্র্য মামরা জগতে সর্ববদাই দেখিতে 
পাই। রামধন্ুর অপূর্বব বর্ণবিন্তাসে ও পত্রপ্রান্তলংলগ্ন শিশির-বিন্দুতে 
বালসৌরকিরণের অদ্ভুত বর্ণচ্ছটা সকলই ইহার প্ররুষ্ট উদ্াহরণ। এই ত 
গেল স্বস্তাবের কথা.-_কৃত্রিম উপায়েও আমর! সহজে আলোক-বিশ্লেষণ 
দেখিতে পারি। ত্রিকোণ কাচফলকের মধ্য দিয়া, সাধারণ শ্ভ্রালোক 
'আগিতে দিলে, ইহ! মৌলিক বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া উজ্জ্বল লোহিত-পীতাদি 
বর্ণযুক্ত একটি অপূর্ধব দৃশ্ঠ রচনা করে, ধৈজ্ঞানিকেরা ইহাকেই 
97)০0001), বর্ণচ্ছত্র বলিয়া থাকেন। ঝাড়, দেওয়ালগিরি-লগ্থিত 
বছকোণযুক্ত কাচফলকগুলি দ্বারা কোন পদার্থ দেখিলে, এই জন্যই 
ইহা নানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। ত্রিকোগ কাচফলকের এই 
বর্ণবিস্লষণী শক্তির কথা বালকবুদ্ধ মকলেই অবগত আছেন। বাল্যকালে 
উৎসবের সময় দেয়ালগিরিচ্যত ছুই একখানি কাচ সংগ্রহ ইচ্ছায়, 
তৈলগন্ধামোদিত ক্ষুদ্র ফরাস গৃহে ভূত্যগণের সহিত কিছু আঁধক বন্ধুত্ব 
্বাপনের চেষ্টায় নানা মিষ্টান্ন ঘুষ দিয়া পরে একখানি তগ্ন কাচ লাভের 
কথা আজ শ্মরণ আঁছে। এই কাচ দ্বারা অপূর্ব বর্ণময় একটা 
নৃতন সংলার দেখিয়া, বোধ হয় তখনকার জন্য অকত্জ্ঞ ভূৃত্যের 
উৎকোচপিপা। ও উত্সবের সঙল আমোদের কথা একবারে ভূলিয়া- 
ছিলাম। প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের কম 
আদর নয়। বালক ইহ] ছার! পাধিব পদ্দার্থের বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের 
সমাবেশ দেখিয়! আহলাদিত হয়,বৈজ্ঞনিক কোটি যোজনস্থিত 

৪২ 
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ক্ষত্রে নক্ষত্রের গঠনোপাঁদান ও গন্িবৈচিত্র্য নির্ধারণ করিয়া ও অতীন্দ্রিয় 
নক্ষত্রমালার নিখুঁৎ ছবি তুলিয়া দৃষ্টির অনন্ত প্রসারতায় বিমুগ্ধ হছন। 
অল্লায়ামেই ভ্রিকোণ কাচ সংগ্রহ করিয়! যথেষ্ট আলোক বিশ্লেষণ করিতে 
পারা যায়, এজন্য অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ন্যায়, বর্ণচ্ছত্র দেখিবার 
জন্য জটিল যন্ত্র নিশ্বাণের কোনই আবন্যাক হয়না । কেবল এই ক্ষুদ্র 
কাচখণ্ডের সাহাযো আজকাল যেসকল অভাবনীয় আবিষ্কার হইতেছে, 
তাহার হিসাবে, আধুনিক বিজ্ঞানে এই সামান্য যন্্রট অমুল্য বলিলেও 
অতুযক্তি হয় না। কেবলমাত্র আলোক-বিজ্ঞানে নয়, বণচ্ছন্জর দ্বারা 
বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই নানা অভিনব তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। 
আধুনিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ বর্ণচ্ছঞ্জের পরীক্ষা দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি 
নির্ণয় করিতেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যে এই উপায়ে কয়েকটি সম্পূর্ণ 
অপরিল্ঞাত মৌলিক পদার্থের ঘান্তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন । এতদ্বাতীত 
পদার্থ-বিস্লেষণের পরিজ্ঞাত উপায়গুলির মধ, বরচ্ছন্ত্ পরীক্ষার প্রথাই 
(91090177710-40818)9 ) অতি স্থক্ষ্ম ও সরল উপায় বলিয়া নি্গিষ্ট 
হইয়াছে। 

জডবিজ্ঞানের ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখার পূর্ণতার জন্য অনেক পণ্ডিতের 
বহুকালবাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার আবশ্টাক হইয়াছে । একজনের 
আজীবন পরিশ্রম দ্বারা কোন বিজ্ঞানই উন্নতির উর্ধ সোপানে পৌছে 
নাই। আলোক-বিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের ইতিহাদে এ নিয়মের বাভিচার হয় 
নাই। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচাধোর অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও 
পরিশ্রমের ফলে আলোক-বিজ্ঞানের আজ এই উন্নতি হইয়াছে,-_-তবে 
তড়িৎ-বিজ্ঞানাদির পরিণতি হইতে যেমন অধিক সময় লাগিয়াছে, 
সৌভাগাক্রমে বণচ্ছত্রের উন্নতির জন্য তত সময়ের আবশ্যক হয় নাই। 
আলোক-বিঙ্লেষণ দ্বার! জটিল যৌগিক পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা 


৪৪ প্রাকৃতিকী 


ত্রিশ বৎপর পূর্যে কোন রসায়নবিৎ পণ্ডিত কল্পনাই করিতে পারেন 
নাই, কিন্তু আজ কেবল বর্ণচ্ছত্রের সাহায্যে পাখিব পদার্থ ত দুরের 
কথা, সুধ্য ও বছদুরস্থিত নক্ষআ্াদির' গঠন-উপাদান এবং চিররহম্যাময় 
ছায়াপথের প্রকৃত তথ্য স্থিরীকৃত হইতেছে । 


বর্ঁচ্ছত্রের আদিম ইতিহাস পধ্যালোচনা করিতে হইলে, সার্‌ 
আইসাক্‌ নিটনের কথা প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণ 
শুত্রালোক যে, রামধনুস্থ 
কয়টি মূল বথের সমষ্টি, 
তাহা নিউটনই খুষ্টীয় 
১৬৭৫ জবে সর্বপ্রথম 
প্রচার করেন। একটি 
অন্ধকাণ গৃহে ক্ষুদ্র ছিঞ্জ 
হার শুধ্য-কিরণ প্রবিষ্ট 
করাইয়া পরে পুর্বব- 
বণিত ত্রিকোণ কাচ- 
সাহাযো আলোক বিশ্লিষ্ট 
করিয়া, লোহিত, গীত, 
বেগুনিয়া ইত্যাদি 
কয়েকটি বর্ণচ্ছত্র অথাৎ 
নিউটন বর্ণশ্রেণী ইনিই দর্ববপ্রথমে 

বিজ্ঞানে আয়তীভূত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্তদ্ধ বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্থির 
কৌশল এবং রশ্মি সকলের বাঁকিবার পরিমাণ, সে সময় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত 
ছিল, এজন্য নিউটনের পাতিত বণচ্ছত্রে সমগ্র মৌলিক বণ দেখা যায় 
নাই। ইহা দ্বারা কেবল ছুই বা ততোধিক বর্ণ মিঙ্গিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন 
ও মিশ্র বর্চ্ছত্র রচিত হইয়াছিল মাত্র। যাহা হউক, শুভ্রালোক যে, 





বণচ্ছত্ত্র ৪৪ 


কয়েকটি মৌলিক বর্ণের সমটি, তাহা নিউটন্ই সর্বপ্রথম প্রচার করেন, 
এবং বর্ণচ্ছত্রের বর্ণ গুলি একখানি স্কুলমধ্য কাচের (9০016 0005 
1658) সাহাযো একভ্র করিয়া পুনরায় শ্বেতালোক উৎপাদন দ্বার] তাহা 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন অবলম্বিত উপায়ে অবিমিশ্র 
বর্চ্ছত্র রচনা অসম্ভব বলিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ প্রসিদ্ধ 
কৃষ্ণরেখাগুলি সে সময় আবিষ্কৃত হয় নাই । 

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা আজ কাল যে-সকল অদ্ভুত কাধ্য সাধিত হইতেছে, 
তাহ] বুঝিতে হইলে আলোক কি প্রকারে বিশ্নিষ্ট হয়, তাহা মোটামুটি 
জানা আবশ্ক। আধুনিক পণগ্ডিতগণ বলেন, শুভ্রালোকের উপাদান 
মুল বর্ণগুলির প্রকৃতি সমান নয়। প্রত্যেক বর্ণ বিশ্বব্যাপী ঈথর 
নামক পদার্থের কম্পনজাত এক একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ হার! উৎপন্ন হয়। 
এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বর্ণচ্ছব্রের লোহিতাংশেই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং 
লোহিত হইতে বর্ণান্ুক্রমে কমিতে কমিতে ভায়লেট অংশে ইহা অত্যস্ত, 
অল্প হইতে দেখা যায়; গণনা করিলে লোহিতের তরঙজগ-দৈর্ঘ্য ভায়লেট 
তরজের প্রায় ছিগুণ হইয়] পড়ে। যদিও মৌলিক বর্ণগুলির তরঙ্গ- 
টৈর্ঘ্যের এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিস্তু কোন নির্দিষ্ট পদার্থ মধ্যে 
ইহাদের গতি একই থাকে না, এজন্য তরঙ্গের দৈর্ঘাহিসাবে ঈথরকণার 
কম্পন-পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং দীর্ঘ তরঙ্গযুক্ত বর্ণের 
কম্পন-সংখ্য। ক্ষুদ্র তরঙ্গযুক্ত বণের কম্পন-পরিমাণ অপেক্ষা অল্প 
হুইয়] থাকে। এই কারণে লোহিতাদি বর্ণ অপেক্ষা ভায়লেট্‌ দ্বারাই 
ঈথরকণা সকল অতি ত্রত কম্পিত হয়। বিজ্ঞানাচগরাগী পাঠক- 
পাঠিকাগণ জানেন, আলোক-রশ্মি কোন এক নির্দিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ দিয়া 
গমন্কালে সকল সময়েই সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকে । একটি 
অন্ধকার গৃহের জানালার ছিদ্র দিয়া কু্যকিরণ প্রবেশ করাইয়া, 
বাযুতে ভা্মাঁন ধূলিকণা দ্বারা রশ্মিপথ সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে 
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পারে। কিন্তু উক্ত নিদ্দিষ্ট পদার্থ ত্যাগ করিয়া, গাঢ় বা তরলতর 
আর একটি নৃতন পদ্দাথে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে রশ্মিসকল 
পুর্বব-অবলঘ্বিত দরল পথাচ্ুক্রমে চলিতে পারে না, এই ছুই পদাথের 
সন্ধি্থলে আসিয়া ইহাদের পথপরিবর্তন হয় এবং পদার্থের গাঢ়ত। 
হিসাবে বাকিয়া নৃতন পথাঙ্ছক্রমে চলিতে হয়। এতম্্যতীত 
'মালোকপথ বাকিবার আরো কয়েকটি নিদিষ্ট নিয়ম আছে, বর্তমান 
প্রবন্ধে সে নকল গুলির বিবরণ অনাবশ্থাক। 

আলোকপথ-পরিবর্তনের কোন পরিমাণ নিপ্দিষ্ট নাই, একই বশ্ি 
অবস্থাভেদে নানা পথে চলিতে পারে। আলোকবাহক (8160190)) 
পদার্থগুলি সমান থাকিলে, রশ্মিকল কোন পদাথ হইতে গাঢতর 
পদার্থে বক্রভাবে প্রবেশ করিয়া! যে নৃতন পথ অনুসরণ করে, পরীক্ষা 
করিলে তাহাকে আলোকবাহক পদাথ্বয়ের সন্ধিতলস্থ লগ্ের সহিত 
প্রায় এক সরল রেখায় দেখা যায়, কিন্তু গা পদাথ” হইতে তরলতর 
পদাে প্রবেশ করিলে ইহার ঠিক বিপরীত ফল লক্ষিত হয়,_-এস্থলে 
নৃতন আলোকপথ উক্ত লম্বথ হইতে দুরে গিয়া সন্ধিভূমির সহিত এক 
সমতলস্থ হইবার চেষ্টা করে। সকল আলোক-পথ পরিবর্তনই 
এই ছুইটি স্থুল নিয়ম দ্বারা সাধিত হয়। যন্দি কোন ছুইটি স্বচ্ছ পদাথের 
সন্দিভূমিহ্ধয় পরস্পর সমান্তরাল হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিম্ম প্রম্বোগ 
করিলে দেখা যায়, আলো ক-পথ ভূমিত্বয়ে দুইবার বাকিয়া, ইহার পূর্ব 
পথের সহিত ঠিক সমান্তরাল হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে । কিন্তু 
ভ্রিকোণ কাচফলকের মধ্যে সমাস্তরাল ভূমি নাই, এজম্া আলোক-পথ 
ভুমিদ্বয়ে দুইবার বীকিয়া গিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেই চেষ্টা করে, 
সমান্তরাল হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। স্বিকোণ কাচফলকের 
গঠনে এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া! ইহ] দ্বারা আলোক বিঙ্লেষণ হইয়া 
থাকে। নিউটনপ্রমুখ প্ডতগণ রশ্মি-পথের এই জটিল পরিবর্তনের 
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নানা কারণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ধু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত 
বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে ইহ] অগ্রাহা হইঘ্াছে 
এবং গাঢ় পদাথ অপেক্ষা তরল স্বচ্ছ পদার্থে আলোকের গতি জাত 
হওয়াই রশ্মি-পথ বাকিবার একমান্ত্র কারণ বলিয়৷ আন্দ কাল নিধি 
হইয্বা থাকে । 

এতত্বতীত আলোক-পথের পরিবর্তনে আরো দুই একটি ঘটন! 
দেখিতে পাওয়া যায়। রশ্মিপুঞ্ত পদার্থস্থয়ের সন্ধিতল ঠিক লম্বভাবে 
ভেদ করিয়া! পদার্থান্তরে প্রবিষ্ট হইলে ইহার পথের কোনই পরিবর্তন 
হয় না, যে সকল রশ্মি তিধ্যগৃভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহাদেরই কেবল 
পথ পরিবন্তন হইয়া থাকে । পূর্বেই বল! হইগ্বাছে, পদার্থান্তরে প্রবেশ 
দ্বারা আলোকের গতি পরিবন্তিত হয় বলিয়া! আলোক-পথেরও পরিবর্তন 
হয়। আলোকরশ্মিমাত্েইে এই নিয়মের অধীন, কিন্ত পদাথাস্তরে 
প্রবেশকালে ল্ব রশ্রিপুপ্তস্থ প্রত্যেক রশ্মির গাঁতি এককালে পরিবর্তিত 
হয় বলিয়া! আলোক-পথের পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু রশ্মিসকল 
তিধ্যগৃভাবে প্রবেশ করিলে আলোক-তরচ্চের সকল অংশ এক কালে 
ভিন্ন পদার্থে প্রবেশ করে না। তরঙ্গের যে অংশ প্রথম সন্ধিতল স্পৃই 
হয়, তাহাই কেবল পৃথক গতিতে চলিতে থাকে এবং কিছুকালের জন্য 
তরঙ্গের অবশিষ্টাংশের গতি পূর্ব থাকিয়া যায়। এই প্রকারে 
একই আলোক-তরঙ্গের বিতিন্নাংশ যুগপৎ ধীর ও ভ্রত গতিতে চলে 
বলিয়া, সমগ্র তরঙ্গ এ পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বের গতিবৈচিত্র্য- 
হেতু আলোক-ত্রঙ্গ ভিন্নপথাবলম্বী হয়, এবং ইহারই ফলে পথ পরিবর্তন 
সাধিত হয়। 

আলোক-পথপরিবর্তন বুঝিবার জন্য, প্রায় সকল বিজ্ঞানগ্রস্থেই 
একটি স্থন্দর উদ্দাহরণ দেখা যায়। এটি বুঝিলে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত 
সহজবোধ্য হইতে পারে । ইহাতে রশ্মিপকল একদল চলিষু সৈগ্চের 
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সহিত এবং পৈন্শ্রেণীকে আলোক-তরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়া! 
থাকে। সৈন্ঠদল সরল পথান্থক্রমে এক গতিতে ও নমপদক্ষেপে অগ্রসর 
হইয়া যেমন সম্মুখবত্তী জলাশয় পদব্রজে পার হয় এবং প্রত্যেক সৈন্শ্রেণী 
জলপ্রবিষ্ট হইৰামাত্র জলের বাধা অতিক্রমণার্থে যেমন ইহার 
.শতি হ্রাম করে, আলোক-রশ্মির গাঢতর পদার্থে প্রবেশকালে 
কতকট! এই গ্রকারই ঘটিয়! থাকে । সৈম্যদল সরল পথাচ্ছুক্রমে আসিয়া 
ল্থভাবে জঙ্প্রবিষ্ট হইলে, প্রত্োক সৈন্তশ্রেণী একই সময়ে জলগ্রবিষ্ট 
হয় এবং ইহার গতি এককালে সমভাবে পরিবন্ভিত হয়। কাজেই 
ইহা! দ্বার। সৈন্তদলের গমনপথের কোনই পরিবর্তন দেখা মাঁয় না এবং 
শ্রেণী ভঙ্গ ও হয় না| কিন্তু ইহার! তিরধ্যগৃভাবে আসিয়া জলাশয় পার 
হইতে আরম করিলে, একই শ্রেণীর কতক সৈন্যকে ধীরপদে জল পার 
হইতে এবং ইহার অপরাংশকে ভ্রতপদে স্থলতাগ অতিক্রম করিতে 
দেখা যায়। এই প্রকারে একই শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ এক সময়ে পৃথক্‌ 
গতিতে অগ্রসর হওয়ায় পূর্বপথের বৈলক্ষণ্য হয়। একটু ভাবিলে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, আলোকপথ-পরিবর্তনও অবিকল এই প্রকারে 
সংঘটিত হইয়া থাকে। 

এই ত গেল আলোক-পথ পরিবর্তনের স্থূল ও সাধারণ নিয়ম ; 
কোন এক নিদ্দি্ট মৌলিক বর্ণ-রশ্মি অর্থাৎ বণচ্ছত্রস্থ লোহিত-পীতাদির 
মধ্যে কোন এক একটি বর্ণ বাছিয়া লইয়া! পরীক্ষা করিলে ঠিক পর্বববাণত 
ফুল দেখা যাইবে। কিন্তু বর্ণচ্ছত্রস্থ প্রত্যেক বণ লইয়া! পরীক্ষা করিলে, 
ইহাদের প্রত্যেকের পথপরিবন্তনের পরিমাণ মধ্যে কোনই একতা 
লক্ষিত হইবে না। কোন বর্ণের পথ অধিক, কোনটির বা অন্ন 
বাকিয়াছে দেখা যাইবে । এই মৌলিক বর্ণগুলির পথ পরিবর্তনেরও 
এক নিয়ম আছে। পরীক্ষা ছারা দেখা গিয়াছে, বর্ণরশ্মির 
ভরঙ্গের ক্ষুত্রতা হিসাবে, ইহাদের বাকিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ 


বর্ণচ্ছত্্ ৪৯ 


কুদ্র-তরঙ্গযুক্ত বর্ণের আলোকপথ বৃহৎ-তরঙ্গযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা অধিক 
বাকিয়া যায়। মোলিক বর্ণগুলির এই এই প্রকার পৃথক বাকিবার 
শক্তি থাকায় বর্ণচ্জ্মের বিকাশ হয়, অন্তথ! বর্চ্ছত্র রচনা অসম্ভব ' হইয়া 
পড়িত। আমরা শুভ্রালোক ত্রিকোণ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া আনিয়া, 
শুভ্রালোকস্থ ভিন্ন প্রকৃতির মৌলিক বর্ণগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে 
বাকিবার সুযোগ প্রদান রি । ভায়লেটের রশ্বিতরঙ্গ সর্ববাপেক্ষ। ক্ষুত্র 
বলিয়া, ইহা দ্বারা এগুলি অতান্ত বাঁকিয়া কাচ হইতে বাহির হয়। 
এবং দীর্ঘ তরঙ্শীল লোহিত অল্পই বাকিয়া আইসে। এজন্য শুভ্রালোক 
হইতে লোহিত ও ভায়লেট বর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে, এবং এতছৃভয়ের' 
মধাবত্ বর্ণগুলিরও উক্ত অবস্থা ঘটে; ইহাদের তরজদৈর্ঘ্য পরম্পর৷ 
সমান নয় বলিয়া, ইহারাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, লোহিত ও ভায়লেটের 
মধ্যবত্ব্খ স্থানে তরঙগ-টদর্থ্যানথুসারে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 
সাধারণ শুভ্রালোক এই প্রকারেই বিশ্লিষ্ট ভইয়৷ লোহিতাদি সপ্ত মৌলিক 
বণযুক্ত উজ্জল সুপ্রশন্ত বর্চ্ছত্র রচন] করে । 


ঠা, 4 


নুতন বিঙ্লেষণ-প্রথা 


 জ্র্যালোক বিশ্লেষণ দ্বারা আমর! যে বণচ্ছত্র গ্রাঞ্ধ হই, তাহাতে 
লজোহিতাদি বর্ণ অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে, কেবল ইহার মধ্যে সৌর- 
বণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ কতকগুলি কষ্ণরেখা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় মাঅ। 
কিন্তু এই কৃষ্করেখাগুলি অত্যন্ত কুক্্ম বলিয়া, স্থুল দৃষ্টিতে সাধারণ বর্ণচ্ছত্র 


সু 











মৌর বর্ণচ্ছত্রের একাংশের কৃূষরেখা 


পর্যাবেক্ষণ করিলে, এগুলি সহসা লক্ষিত হয় না; এজন সৌরবর্ণচ্ছত্্র 
প্রায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এই ত গেল হৃরধ্যালোকের কথা । 
অপর আলোকও বিশ্লিষ্ট হইলে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হইয়া! থাকে। কিন্ত 
যেসকল মৌলিক বর্ণরশ্মি সংযোগে হুধ্যালোক উৎপন্ন হয়, তাহার 
সকলগুলি অপর আলোকে এককালে উপস্থিত থাকে না। এজন্য 
বিবিধ বরচ্ছজ্রে বর্ণবিন্ঠাসের অনেক প্রতেদ দেখা যায় এবং কোন কোন 
স্থলে এই কারণে বচ্ছত্রের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও দেখা গিয়া থাকে । 

আধুনিক বেজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিভেদে পদার্থ সকলের বণচ্ছত্্গুলিকে 
প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে সকল বর্ণচ্ছিত্রে 
বর্ণসকল অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর সজ্জিত থাকে, তাহাদিগকে এক 
শ্রেণীর অন্ততৃক্ত কর! হয়। পরীক্ষা দ্বার দেখ! গিয়াছে, কঠিন ও তরল 
পদার্থ প্রজ্বলিত করিলে তজ্জাত আলোক দ্বার সাধারণত; এই অবিচ্ছিন্ন 


নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা ৫১ 


বর্ণচ্ছত্রের বিকাশ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বণচ্ছত্রে বিশ্লিষ্টবর্ণগুলির 
উজ্ভ্রলতা সমান থাকে না, এজন্য ইহাতে বর্ণসকল বিচ্ছি্ভাবে 
প্রকাশিত দেখ! যায়;--সৌরবর্ণচ্ছন্র এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত, ইহার 
সর্বাংশ রুফরেখা পরিব্যাপ্ত থাকে বলিয়৷ পূর্বাপর বর্ণগ্রলির মধ্যে 
ব্যবধান থাকিয়! যায়, কাজেই ইহা প্রথম শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রের গ্যায় 
অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই শ্রেণীর 
বর্চ্ছতজ্রোৎপাদক আলোক হুইতে কোন প্রকারে কতকগুলি মৌলিক 
বর্ণরশ্বি লয়প্রাপ্ত হইলে বর্চ্ছত্রে লুপ্তবর্ণ সকল প্রকাশিত হয় না, 
কাজেই ইহাদের স্থান শৃগ্ঠ পড়িয়া থাকে । এই শৃন্থস্থানই সৌরবর্ণচ্ছতজে 
কৃষ্ণরেখাকারে প্রকাশিত থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রেও অবিচ্ছিন্ন 
বর্ণের সমাবেশ দেখা যায় না, ইহাতে কেবল মধ্যে মধ্যে কয়েকটি 
স্থল ও উজ্জ্বল বর্ণরেখা দুষ্ট হয় মাত্র; যে-সকল রশি কেৰল দুই বা 
ততোধিক মৌলিক বণ সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বি্লেষণে, এই 
শেষোক্ত বণচ্ছত্র রচিত হইয়৷ থাকে,__প্রজলিত বাম্পজাত আলোকের 
এই বর্ণচ্ছত্রই প্রধান লক্ষণ। 

নিউটনের ব্ণবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর বণ্চ্ছত্র লইয়া 
বৈজ্ঞানিক মহলে কিছুদিন বেশ আন্দোলন চলিয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা 
কোন নৃতন তথ্য প্রকাশ পায় নাই। নিউটনের আবিষ্কারের অনেক 
পরে ১৭৫২ খুষ্টান্ে টমাস মেল্ভিল্‌ নামক জনৈক কৃতবিষ্ঠ যুবক 
নিউটন-প্রদর্শিত পথে বর্ণচ্ছত্রের নৃতন গবেষণায় নিধুক্ত হন; সৌভাগ্যের 
বিষয়, সমসাময়িক অপর বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় মেল্ভিলের অনুসন্ধান 
ও যত্ত বিফল হয় নাই, দাহা পদার্থভেদে যে দীপালোকের নানা 
বর্ণচ্ছত্র হইতে পারে, তাহা যুবক মেল্তিল্ই সর্বপ্রথম প্রচার করেন 
এবং সুল কাগঞ্জস্থ ক্ুত্র ছিন্ত্র দ্বারা ভ্রিকোণ কাচ-মধ্যাগত আলোক 
পরীক্ষা! করিয়া প্রজ্লিত বাশ্পের স্ুলোজ্জল রেখাময় বর্ণচ্ত্রের বিষয় 


৫২ প্রাকৃতিকী 


ইনিই আবিষ্কার করেন। সামান্য যন্ত্র দ্বারা নানাজাতীয় বর্ণচ্ছত্রের 
অস্তিত্ব আবিষ্কার করায় তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক সমাজে মেল্ভিলেয় 
বিশেষ সমাদর হইয়াছিল; এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া যুবক দ্বিগুণ 
উৎসাহে আলোকবিজ্ঞানের নানা গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত পূর্বোক্ত আবিষক্কিয়ার ছুই বৎসর পরেই মেল্ভিলের মৃত্যু 
হওয়ায় বিজ্ঞানজগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 

মেল্ভিলের পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওলাষ্টন্‌ ব্চ্ছত্রের গবেষণায় 
নিযুক্ত হন। ১৮০২ খুষ্টাবঝে রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে তাহার 
পরীক্ষালন্ধ কয়েকটি নৃতন কথা প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহ! ছারা 
আলোকবিজ্ঞানের বিশেষ কোন উতৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। আলোক- 
বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস ঠিক কোন্‌ সময় হইতে আরম হয়, তাহার 
স্থিরতা নাই। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ দুষ্ট হয়। 
অনেকে বলেন, ম্বনামপ্রসিদ্ধ যোজেফ ফ্রান্হোফারের সময় হইতেই 
আলোক বিজ্ঞানের উন্নত আরম্ভ হয়। যাহা হউক, ফ্রান্হোফারের 
বিখ্যাত আবিষ্কার এবং তাহার নানা পরীক্ষা, আলোকবিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের 
ক্রমোন্নতির ইতিহাসে যে একটি মহৎ ঘটন!, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
১৮১৪ থৃষ্টাবে ফ্রানহোফার কর্তৃক সৌরবর্ণচ্ছত্রে পূর্ববধিত কৃষ্ণরেখার 
আবিষ্কার হওয়ায় অনেকের দৃষ্টি এই দিকে আকুষ্ট হইয়াছিল। দুইখানি 
ভিম্-গ্রকৃতি কাচ লইয়া, বিবিধ রশ্মির আলোক-পথ পরিবর্তনের 


পরিমাণ স্থির করিতে গিয়া এই জন্মান পণ্ডিত, সৌরবর্ণচ্ছত্রে হঠাৎ 
| 
কুষ্ণরেথা আবিষ্কার করেন। অপর পণ্ডিতগণ ইহার এই অদ্ভুত 


আবিষ্কারে সন্দিহান হওয়ায়, থিওডোলাইট্‌ যন্ত্রের দুরবীক্ষণ দ্বারা এ 
রেখাগুলির সংখ্য| ও স্থান প্রত্যক্ষ নির্দেশ করিয়া দ্েখাইলে পর, 
নকল সন্দেহই অপনীত হইয়াছিল। ফ্রান্হোফার এই ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বার 
প্রায় ছয়শত কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিত 


নৃতন বিঙ্লেষণ-প্রথা ৫৩ 


কেবল কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় তিন বতলর 
অবিরাম পরিশ্রম দ্বারা সেগুলির পরম্পর ব্যবধান স্থির করিয়া, 
মৌর বচ্ছত্রের কয়েকটি প্রতিকৃতিও অস্কিত করিয়াছিলেন । এতম্বতীত 
ইনি বর্ণচ্ছন্ত্র সম্বন্ধে আরও অনেক নৃতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণরেখাগুলির সংখ্যা যে নি্িষ্ট) এবং সাধারণ হুর্যালোকে ও চন্দ্রা 
গ্রহ-উপগ্রহাগত প্রতিফলিত আলোকে, এ কুষ্ণরেখাগুলির স্থানও যে 
নিদ্দিষ্ঠ এবং অপরিবর্তরণীয়, তাহাও ফ্রান্ছোফার সর্বপ্রথম প্রচার করেন। 
এই প্রকারে নান! বিষয়ে র্ুতকাধ্য হইলেও নান পরীক্ষা ও চেষ্টাতে, 
ফ্রান্হোফার কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের মুলকারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। 
ফ্রান্হোফারের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, বর্তমান শতাব্বীর গবেষণা- 
পরায়ণ পণ্ডিতদের কথা ম্মরণ করিলে বর্তমান প্রসঙ্গে সার জন 
হার্সেল ও ফক্স ট্যাল্বটের কথা ম্বতঃই মনে হয়। এই বৈজ্ঞাঁনক- 
স্বয়ের মৌলিক গবেষণ। দ্বারা, বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত 
বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং বর্ণচ্ছন্্র দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি 
নির্ণয়ের কথা, এই পণ্ডিতযুগলই সর্বপ্রথম জগতে প্রচার করিয়াছিলেন । 
১৮২২ খুষ্টাঝে হার্সেল সাহেব, বিবিধ জ্রলম্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় 
নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক পদার্থের বণচ্ছত্রের নিন্দিষ্টাংশে এক একটি স্থুল 
বর্ণরেখা দেখিয়া, এই নিদিষ্ট বর্ণরেখাগুলিকেই দাহ পদার্থের প্রকৃতি- 
জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করেন। হার্সেলের পরীক্ষাকালে তাৎকালিক 
অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানবিৎ সার্‌ ডেভিড ক্রষ্ঠার ইহাতে যোগ দিয্াছিলেন, 
এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জরসে বর্ণচ্ছত্তর পাতিত করিলে ইহার বর্ণ পরিবর্তন 
হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্চ্ছত্র দ্বার! বিশ্লেষণ কাধ্য সম্ভবপর বলিয়া; এই 
বৈজ্ঞানিকঘয়ই সর্বপ্রথম অনুমান করেন। এতঘ্বাতীত প্রত্যেক বাশ্পের 
নিপ্দিষ্ট রশ্মিহরণক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া সৌর বর্ণচ্ছত্রস্থ কৃষ্ণরেখ! উৎপাদনের 
প্রকৃত কারণের আভাষ, ইহারাই সর্ধপ্রথমে জগতে প্রচারিত করেন। 
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হার্সেল এবং ক্রষ্তটারের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, ১৮২৬ 
খুষ্টাকে ন্ুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ফক্স ট্যাল্বট উক্ত বৈজ্ঞানিকঘয়ের 
আবিফারের সমালোচনা করিয়া একথানি পুস্তিকা রচনা করেন। 
বৈষ্ঞানিকদিগের মতে, টযাল্বটের এই ক্ষুক্জ গ্রস্থখানি, প্রাচীন বিজ্ঞান- 
ভাগারের একটি অমুলা রত্ব। এই ক্ষুদ্র পুণ্তিকা দ্বারাই আধুনিক 
বণচ্ছত্রীয় বিশ্লেষণপ্রথার মুল তিত্তি স্থাপিত হয়। গ্রস্থকার একস্থানে 
স্পষ্টই লিখিয়াছেন,_--জটিল রাসায়নিক পদার্থ প্রজ্ঘলিত করিয়া, কেবল 
বর্ণচ্ছন্ত্র পরীক্ষা দ্বার! ইহার গঠনোপাদন অতি হুক্্ভাবে স্থির করিতে 
পারা যায়। এত সুক্ষ বিশ্লেষণকার্য অপর রাসায়নিক প্রক্রিয় দ্বার। 
কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সকল বর্ণচ্ছত্রে সোডিয়মজাত উজ্জ্বল পীতরেখ' 
দেখিয়া পীতরেখাঁঁউৎপাদক পদার্থটির আবিষ্কারার্থে ট্যাল্বটু নান! 
পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে কৃতকাধ্য 
হন নাই। প্রায় সকল পদার্থে ই অল্লাধিক পরিমাণে জল আছে দেখিয়া 
জলহ পীতবর্ণোৎপাদ্ক পদার্থ বলিয়া স্থির করেন এবং অপর এক সময়ে 
লোহিতালোকজা'ত বণচ্ছত্রে অতুযুজ্জল পীতরেখ দেখিয়া গন্ধকই ইহার 
কারণ বিবেচন। করেন । 

এখন পূর্বববণিত প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের নানা পরীক্ষা 
দ্বারা দেখ যাইতেছে, পদার্থমাত্রই তাপসংযোগে বাম্পীভূত ও প্রজ্লিত 
হইলে, ইহাদের বর্ণচ্ছত্থে এক একটি নিপ্দি্ বরের রেখা দৃষ্ট হয় এবং 
পদার্থটির অস্তিত্ব থাকিলে, সকল সময়েই বর্ণচ্ছত্রের এক একটি নিদ্দিষ্ট 
স্থানে উত্ত রেখাসকল প্রকাশিত দেখা যায়; কাজেই বণচ্ছত্রস্থ এই 
্রির ধর্রেথাগুলি পরিদর্শন করিয়1, অনায়াসেই অতি জটিল পদার্থের 
গঠনোপাদানও নির্দেশ করা যাইতে পারে। সোভিয়ম্‌, পোটানিয়ম্‌ 
প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু সাধারণ দীপশিখায় সহজেই বা ম্পীভৃত ও প্রজ্জলিত 
হয়, এজন ইহাদের বর্ণচ্ছত্র অতি লহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অপর 
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পদার্থ অল্পতাঁপে বাম্পীভৃত ও প্রজলিত কর! অতি কষ্টসাধ্য এবং 
অনেক সময়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এ পধ্যস্ত সাধারণ 
বিশ্লেষণকার্য্ে বর্চ্ছত্্র ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু আঞ্জ কাল বৈদ্যাত্তিক 
প্রবাহ ও অক্সিহাইড্রোজেন দীপশিখার সাহায্যে এই সকল কার্য) সম্পন্ন 
হইতেছে, এজন এই অভিনব বিশ্লেষণ প্রথা সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া 
আদৃত হইতেছে । কেবল বিছ্যুতপ্রবাহ দ্বারা আজকাল সকল ধাতুই 
বাম্পীভূত হইতেছে । 

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা কেবল যে, পদার্থ বিশ্লেষণের স্থযোগ হইয়াছে, তাহা 
নয়, গত পঞ্জাশৎ বৎসরের মধ্যে, ইহার দ্বারা কয়েকটি নৃতন ধাতৃও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পোটাসিয়ম্‌ ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে 
ইহাদের বণরেখা নিরূপণকালে জগছিখ্যাত জশ্বান পণ্ডিত বুন্সেন্‌ ছুইটি 
নৃতন ধাতু আবিষ্কার কক্ধেন। পোটাসিয়মের বর্ণচ্ছত্রের বর্ণরেখার 
পার্খে অপর একটি অদৃষ্টপূর্ব বর্ণরেখা দেখিয়া নিশ্চয়ই ইহ! কোন 
বিজাতীয় পদার্থ যোগে উৎপন্ন হইয়াছে স্থির করিয়া বুন্পেন্‌ এই 
বর্ণোৎপাদক পদার্থটিকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন, এবং ইহার এই 
চেষ্টার ফলে রুবিডিয়ম্‌ ও সিজিয়ম্‌ নামক দুইটি নৃতন ধাতুর আবিষ্কার 
হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স্‌ কোন একটি 
যৌগিক পদার্থের বর্ণচ্ছক্র পরীক্ষাকালে বর্ণচ্ছত্রে একটি অত্যুজ্জল 
নীলরেখা দেখিয়াছিলেন এবং ইহ] পরিজ্ঞাত কোন মৌলিক পদার্থজাতক 
হইতে পারে না বুঝিয়া সম্ভবতঃ ইহা একটি নৃতন পদার্থের অন্তিতজ্ঞাপক 
বলিয়া স্থির করেন এবং অল্লায়াসেহ থ্যালিয়মূ নামক একটি নৃতন 
ধাতু আবিষ্কৃত হইয়! পড়ে । বর্ণচ্ছত্র দ্বারা ধাতু আবিষ্কারে বুন্সেন্‌ ও 
ক্রুকস্‌ প্রমুখ পণ্ডিতগণের কৃতকাধ্যতা দেখিয়া তাৎকালিঞ অনেক 
পণ্ডিত সকল পদার্থেরই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
ইহার ফলে বয়স্বাদ্রে! ও ফ্রেনবর্গ নামক বৈজ্ঞানিকন্বয় অল্লকাঁল 
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মধ্যেই ইগ্ডিয়ম্‌ ও গ্যালিয়ম্‌ নামক অপর ছুইটি নৃতন ধাতু আবিষ্কার 
করেন। 

প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রস্থ নির্দিষ্ট বর্ণের স্থির রেখাগুলিই এই 
নৃতন বিশ্লেষণ প্রথার প্রধান অবলম্বন | পূর্বেই বলা হইয়াছে,__পদার্থ 
পরিবর্তন না করিলে, বর্ণচ্ছত্রে নির্দিষ্ট বর্ণরেখাগুলির স্থান সকল সময়েই 
এক থাকে । এখন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে,--কোন 
এক জটিল যৌগিকের উপাদান স্থির করিতে হুইলে, বর্চ্ছত্র রচনা 
করিয়া ইহার কোন্‌ কোন্‌ বর্ণরেখা মৌলিক বর্ণচ্ছত্রস্থ রেখার অনুরূপ, 
সর্বপ্রথমে তাহা নির্ণয় করা আবশ্তক। কারণ, তাহ! স্থির করিতে 
পারিলে, তত্তৎ বর্ণরেখা উৎপাদক মৌলিক পদার্থ ষে, উক্ত যৌগিকে 
বর্তমান আছে, তাহা অনায়াসেই স্থির কর! ষায়। কোন্‌ মৌলিক 
পদার্থ কোন্‌ বর্ণরেখা প্রকাশ করে তাহ! নানা পদার্থের রঞ্রিত 
প্রতিকৃতি দেখিয়া অনায়াসে জানিতে পার! যায়। আজকাল সাধারণ 
বিশ্লেষণকাধ্য এই প্রকারে সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণরেখাগুলির স্থান যে, সকল সময়েই নিদ্দিষ্ট থাকে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকজনক পদার্থের অবস্থা- 
ভেবে, অনেক সময় রেখাগুলি কখন ক্ষীণতর, কখন বা প্রশস্ততর 
হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, আলোকোৎ- 
পাদক পদার্থের চাপ ও তাপ বৃদ্ধি করিলে ইহার পরিচায়ক 
বর্ণরেখাগুলি ক্রমেই উজ্জ্বল ও প্রশশ্ততর হইতে দেখা যায় এবং 
তাপ পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলে, বর্ণচ্ছত্রে কখন কখন একই 
বর্ণের অপর ছুই একটি রেখা দৃষ্ট হয়। চাপ ও তাপ দ্বারা বর্ণচ্ছত্রের 
এই পরিবর্তনে, পরীক্ষায় নানা গোলযোগ উপস্থিত করে; কারণ, 
অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বর্ণচ্ছত্র, জলস্ত কঠিন পদার্থজাত বলিয়! সাধারণতঃ 
স্থিগীকৃত হয় বটে, কিন্তু বাম্পজাত বিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণরেখা- 
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গুলিকেও প্রচুর উত্তাপ ও চাপ সাহায্যে বিস্তৃত করিয়া, কঠিন 
পদার্থের বর্ণচ্ছজ্ধের অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। এজন্য 
ব্ণচ্ছজ্রের বিশ্লেষণ কালে বর্ণরেখাগুলির পরস্পর বাবধান অতি সততার 
সহিত পরীক্ষা করিতে হয় এবং পরীক্ষাধীন পদার্থটিকে উপযুক্ত তাপ 
সংযোগে অতি সাবধানে প্রজালিত করিতে হয়। 

এই ত গেল বিচ্ছিন্ন বাম্পীয় বণচ্ছিত্রের কথা । কৃষ্ণরেখাময় সৌর 
বর্ণচ্ছত্র দ্বারাও রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি সুক্রূপে স্থসম্পাদিত হুহয়! 
থাকে। পূর্বের বল! হইয়াছে, শুভ্রালোকস্থ সমবেত বিবিধ বর্ণরশ্মি 
হুর্য্যমগ্ডল হইতে পৃথিবীতে আগমনকালে কিঞিৎ পরিবর্তিত হয়, 
এবং কতকগুলি রশ্মি কোন প্রকারে এককালে লোপ পাইয়া! থাকে ;--. 
এই জন্যই সৌরবর্ণচ্ছত্রে লুপ্তবর্ণের স্থানে কুষ্ণরেখা প্রকাশিত হয়। 
এই লুপ্তরশ্মি-আলোকের বর্ণচ্ছত্র দ্বারা, অনেক সময়ে সহজে 
তরল পদার্থের নিশ্মাণোপাদান নির্দিষ্ট হইয়। থাকে। বিজ্ঞানান্ুরাগী 
পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,--আমরা সচরাচর যে-সকল 
পদার্থ প্রত)ক্ষ করি, তাহার! তাহাদের বর্ণ ুধ্যালোক হইতেই পাইয়া 
থাকে। শুভ্রালোক এ সকল পদার্থে পতিত হইলে, প্রারৃতিক ধশ্মান্থসারে 
ইহারা আলোকস্ক কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ করে ও হৃতাবশিষ্ট রশ্যিগুলি 
প্রতিফলিত করে,--এই প্রতিফলিত রশ্রিঘবারা আমরা পদার্থগণকে 
তত্বৎবর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পাই । এই ত গেল সাধারণ পদার্থের বর্ণের 
কথা। ন্বচ্ছ পদার্থনকলও পূর্বোক্ত প্রকারে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে,_ 
ইহাতে কেবল লুপ্তাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত ন৷ হইয়া, পদার্থের 
মধ্য দিয়া নির্বিিষ্বে বহির্গত হইয়! ইহাদিগকে রঞ্জিত করে। বর্ণচ্ছত্র 
সাহায্যে কোন তরল পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, ইহার মধ্য 
দিয়া অবিশ্লিষ্ট রশ্মিগুচ্ছ আনয়ন করিয়া, পরে পূর্ববণিত সাধারণ 
উপায়ে বর্ণচ্ছত্্র উৎপন্ন করিতে হয়, পরে এই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দ্বারা 
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পদার্থটির উপাদান স্থির করিতে হয়। এই প্রকার বর্চ্ছত্রের একটি 
প্রধান লক্ষণ এই যে, তরল পদার্থের মধ্য দিয়া আগমনকালে সাধারণ 
সৌরবর্ণরশ্মিগুচ্ছের কতকগুলি, পদার্থটির প্রকৃতি অন্রসারে লোপ 
প্রাপ্ত হয়; কাজেই এই লুপ্তরশ্মির আলোক দ্বারা যে বণচ্ছত্র রচিত হয়, 
তাহাতে সৌরবণচ্ছত্রস্থ স্থিররেখাগুলি ব্যতীত আরো কয়েকটি নৃতন 
রুফ্রেখা প্রকাশিত হয়। এই নৃতন রেখাগুলির স্থান বর্ণচ্ছত্রের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে অবস্থিত, এবং কোন্‌ কোন্‌ মৌলিক পদার্থ ছারা 
উক্ত বর্ণলুপ্ত রেখা সকল উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করিলে, তরলপদার্থটির 
উপাদান অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়। 

আজকাল পূর্ববিত উপায়ে সকল জৈব ধাতব পদার্থের 
বিশ্লেষণকাধ্য সম্পন্ন হইতেছে । যেসকল জৈব পদার্থ জটিলতার 
জন্য এ পধ্যন্ত অবিঙ্গি্ট অবস্থায় ছিল, বণচ্ছত্রের সাহাযো এখন তাহার 
অতি ক্ষুদ্র উপাদানও অতি সহজে আবিষ্কৃত হইতেছে । এতগ্তীভ 
সন্দেহজনক মৃত্যুতে, মৃতব্যক্তির পাকাণয়স্থ পদার্থের বিশ্লেষণ 
অসভ্ভব হইলে, কেনল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা ঘারা অনেক সময় বিষাক্ত 
পদার্থের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে । অল্পদিন হইল, হপূসেলার 
নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ, নরশোণিতের বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করিয়াছেন্‌ 
এবং শোণিত বিষসংযুক্ত হইলে বগচ্ছত্রের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, 
তাহাও দেখাইয়াছেন। হপ্সেলারের এই আবিষ্কার দ্বারা, বিকৃত- 
শোণিত ব্যক্তির রক্ত কি বিষে দূষিত হইয়াছে, তাহ অল্লায়াসেই 
স্থিরীকৃুত হইতেছে । আজকাল আবার অধ্যাপক সপিপ্রমুখ কয়েকটি 
পণ্ডিত বণচ্ছন্র লাহাষো বাযবসায়িগণের ভ্রব্যাদির বিশ্ুদ্ধতাও পরীক্ষা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ষুরোপীয় অনেক বণিক-সভা বিশুদ্ধতা 
নিরূপণের ইহাই সর্ধবোৎকৃষ্ট ও হুক্ক্পতম উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
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জলন্ত কঠিন ও তরল পদার্থজাত বর্ণচ্ছত্র প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন হইতে দেখা 
যায়; সৌরবর্ণচ্ত্রের কৃষ্ণরেখা বা বাম্পীয় বর্ণচ্ত্রের স্থুলোজ্জল বেখা 
ইহাতে থাকে না। * এই অবিচ্ছিন্ন বণচ্ছত্রে লোহিত হইতে ভায়লেট 
পধ্যস্ত সকল বর্ণেরই পূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ হয়।__কিন্তু এই স্মুবিত্তত 
প্রশস্ত বর্ণচ্ছত্রেও আমর] সকল বর্ণ দেখিতে পাই না। জলন্ত পদার্থজাত 
আলোক-তরঙ্গ দ্বার যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়, মানবচস্ষু তাহার মকলগুলি 
দেখিতে পায় না,_-অনন্ত আকাশব্যাপী অনস্ত তরঙ্গের প্রত্যেক প্রকার 
হিল্লোল লক্ষ্য করা, সীম মানব-দৃষ্টির সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার) তাই 
আমর! অনতবিস্তৃত দাধারণ বর্ণচ্ছত্রে কেবল লোহিত হইতে ভায়লেট্‌ 
পর্যন্ত কয়েকটি বর্ণ দোঁখয়া থাকি। লোহিত বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ 
অপেক্ষা বৃহত্তর তরঙ্গ ঘ্বারা যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষতরদৃষ্টি মানব 
কিছুতেই দেখিতে পায় না, এবং ভায়লেট উৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা 
কচ্মুতর কম্পন দ্বারা যে সকল বর্ণ বিকশিত হয়, তাহাও মানব-ইন্দিয়- 
গ্রাহ হয় না। মানব-ইন্দিয়া্দির হীনতার ইহাই একমান্ উদাহরণ 
নয় চক্ষুর ্তায় আমাদের শ্রবথেক্জ্িয়েরও শর্তির একটা সীমা আছে। 
পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, বায়ুবাশি কোন প্রকারে আন্দোলিত 
হইয়া কম্পিত হইলে শব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কম্পন সংখ্যা 
যত অধিক হইবে, শব তত চড়িতে থাকিবে । পরীক্ষা দ্বারা দেখা 


* বর্ণচ্ছিত্রের বিশেষ বিবরণ "বর্ণচ্ছ্ত্র” ও “বিশ্লেষণ প্রধা” প্রবন্ধে তরষ্টব্য। 
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অশেষ,-_বিশেষতঃ রশ্রিনির্বাচনকার্যে ইহার গায় কাধ্যোপযোগী 
উপায় দুপ্রাপ্য। ফোটোগ্রাফের কাচের পূর্বোক্ত বর্ণচ্ছত্র অস্কনশক্তি 
আবিষ্কৃত হওয়ার পরও, সর্বাছ নুন্দর বর্ণচ্ছত্রে উৎপাদনের সহজ উপায় 
পরিজ্ঞাত না থাকায়, অনেক দিন অবধি অৃশ্ত কিরণ সম্বন্ধে কোন 
আবিষ্কারের কথা শুনা যায় নাই। ১৮৫২ অবে নানা পদার্থের 
বশ্মিহরণ শক্তি (70:79: 01 10907100100) পরীক্ষাকালে, অধ্যাপক 
ষ্টোক্স (96958৪ ) অনৃশ্তালোক নির্বাচনে কোয়ার্টজ (08871) 
নামক বালুক৷ প্রস্তরের উপযোগিতা আবিষ্কার করেন। সাধারণ 
কাচের পরকলার ( [50709 ) মধ্য দিয়া আলোক আনিলে অধিকাংশ 
অদৃস্তালোকরশ্মিই, কাচ ঘ্বারা হৃত হয়, কাজেই সেই আলোকজাত 
বর্ণচ্ত্রে অনৃশ্ঠকিরণের পরিমাণ অতি অল্পই থাকে,__কিন্তু উক্ত প্রস্তর- 
নির্টিত পরকলার সাহায্যে বর্ণচ্ছঞজ্জ পাতিত করিলে, ইহার মধ্য দিয়া 
সকল বর্ণরশ্মিই অক্ষত ও অলুপ্ততাবে বহির্গত হইয়া সর্ধবাজনুন্দর 
পূর্ণ বর্চ্ছত্ত্র বিকাশ করে। ষ্টোক্স সাহেব আলোক পরীক্ষার এই 
স্থযোগ পাইয়া পূর্বোক্ত বালুকা-প্রস্তরসাহায্যে অল্লায়াসেই ঈপ্সিত 
বর্ণচ্ছত্র রচন। করিয়াছিলেন এবং ফোটোগ্রাফির দ্বারা ইহার অনেকগুলি 
ছবি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্টোক্স সাহেবের এই পরীক্ষা দ্বারা 
অদৃশ্তালোকরশ্যি সম্বন্ধে নানা রহন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি বৈছ্যাতিক 
বর্ণচ্ছত্রের যে ছবি তুলিয়াছিলেন, তাহাতে অনৃশ্ালোকরশ্মি এত 
অধিক ছিল যে, কেবল তাহারই বর্ণচ্ছজ দৈর্ধে্ দৃশ্বামান সাধারণ 
বর্ণচ্ছত্রের প্রায় সাত গুণ হইতে দেখা! গিয়াছিল। 

এই অনৃশ্তালোকের প্রকৃত বর্ণ ক, তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত। 
অমপ্পূর্ণ মানবদৃহি উক্ত আলোক-উৎপাদক. কম্পন কোনক্রমেই 
অন্গত্ভব কারতে পারে না। ভাম্নলেটের অপর পার্খস্থ অদৃশ্য-কিরণের 
রাসায়নিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং.এই শক্তিই আলোকের একমাস 


অদৃ্ব কিরণ ৬৩ 


অন্তিত্বজ্ঞাপক। ফোটোগ্রাফের কাচ এই আলোকে উন্মুক্ত রাখিলে 
তৎক্ষণাৎ বিকতাবস্থ প্রাপ্ত হয়; কাঁচের এই বিকৃতি দেখিয়া আমরা 
অদৃশ্তালোকের অন্তিত্ব জানিতে পারি। 

আজকাল ষে প্রণালীতে ফোটোগ্রাফের ছবি তোলা হইয়৷ থাকে, 
পূর্ব-বর্ণিত অধৃস্থালোকই তাহার মূল অবলম্বন । লেন্স্‌ বার! ক্যামেরার 
মধাস্থ কাচের পরুদায় ছায়ালোকময় যে ছবি হয়, তাহার আলোকাংশে 
দৃশ্টমান আলোকের সহিত অদৃশ্যালোকই মিশ্রিত থাকে। সেই 
শেষোক্ত আলোক, ইহার স্বাভাবিক রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে, 
পর্দাসংলগ্ ফোটোগ্রাফিকু কাচ বিকৃত করিয়া ফেলে, কিন্ত 
কাচের ছায়াহীন অংশটি আলোকাভাবে পূর্ববাবস্থাতেই থাকিয়া যায়। 
ইহার পর, অপর প্রক্রিয়়ান্থারা উক্ত কাচের অবিকৃত অংশটি, বিকৃত 
আলোকাস্পৃষ্ট অংশ হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক করিলে ছবি ফুটাইয়া তোলা 
হইয়া থাকে । 

এই ত গেল ভায়লেটের পরবর্তী অনৃশ্-কিরণের কথা। বর্ণচ্ছত্রের 
লোহিতপ্রান্তস্থ অদৃষ্ঠ-কিরণের প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ শ্বতন্্। এই 
অদৃস্থরশ্মির অস্তিত্ব কেবল ভাপ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল,_-কাজেই, 
তাপ পরীক্ষাই এই রশ্মিজাত বর্ণচ্ছত্রের বিস্তৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ধারণের 
একমাত্র উপায়; কিস্তু এই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার উপযোগী অতি সুন্ 
তাপমান যন্ত্র এ পধ্যন্ত নিশ্মিত না হওয়ায়, ইহার প্ররুত রহম্তয 
চিরান্ধকারাচ্ছন্ম রহিয়া গিয়াছে । পূর্ববণিত অদৃশ্ত কিরণের ন্যায় 
ইহাতে রাসায়নিক শক্তির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, এজন্য ইহার প্রকৃতি 
স্থিরীকরণকাধ্য ফোটোগ্রাফের কাচের ন্যায় কোন রাসায়নিক পদার্থও 
বিশেষ উপযোগী হইতেছে না। অদৃশ্টালোকের প্ররতি নির্ধারণ- 
ব্যাপারে, এই প্রকার নানা গোলযোগ থাকায় অনেক দিন অবধি 
বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। 


৬৪ প্রাকৃতিকী 


প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিঙালা ও মেলোনি কিছুকাল ইহার পরীক্ষায় 
নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই পত্ডিতঘয়ের প্রকাস্তিক চেষ্টাতেও অদৃষ্ঠালোক 
সম্বন্ধে বিশেষ নৃতন তত্ব কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে মেলোনি- 
আবিষ্কৃত টছ্যুতিক তাপমান যন্ত্র 10,97100-7)190810 119 অত্যন্প 
তাপ পরিমাপ কাধ্যে বিশেষ উপযোগী বলিয়া অদৃশ্থার্ণচ্ছত্রের বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ ষে সকল অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা ষে 
সম্পূর্ণ ভিত্তিশৃন্য, ইহ বেশ দেখা যাইতেছে এবং এই ব্ণচ্ছত্রের দৈথ্য যে, 
অনুমিত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে। 
অধ্যাপক ল্যাংলের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার সময়ে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, 
কাণ্েন আবনি (4999৪) নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পূর্ববর্ণিত 
ফোটোগ্রাফিকু কাচের ন্যায়, একটা রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তত 
করিয়াছেন। ইহা বণচ্ছিত্রের লোহিত প্রাস্তস্থ অনৃশ্তালোকে কিছুকাল 
উন্মুক্ত রাখিলে বিকুত হইয়া যায়। 

যাহ! হউক, লোহিত প্রাস্তস্থ অদৃশ্ঠালোক সম্বন্ধে এখনও অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে । এ সকলের আবিষ্কার যে, ভবিষ্যৎ 
বিজ্ঞানবিদ্গণের কালব্যাপী ধীর অনুসন্ধানসাপেক্ষ, তাহাতে আর অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 


ডপ্লার সাহেবের সিদ্ধান্ত 


কোন শ্রোতস্থিনী নদীতে এক ব্যক্তি দৃঢ়পদে স্থির হইয় ঈাড়াইয়া 
স্লান করিতেছে, আর এক ব্যক্তি স্রোতের বিপদ্ীত দিকে সাতার 
কাটিয়া চলিয়াছে । মনে করা হউক, দশ মিনিট কাল এ দুইজন 
জলে ছিল। এখন যদ্দধি কেহ প্রশ্ন করেন, এই দুইটি লোকের মধ্যে 
কাহার গায়ে অধিক ঢেউ লাগিল? তাহ! হইলে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া 
বোধ হয় কঠিন হয় না। যে লোকটি দাতার কাটিয়া শ্রোতের বিরুদ্ধে 
চলিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার গায়ে অধিক ঢেউ ধাক্কা দিয়াছিল। 

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে বল] যায়, যে লোকটি 
ধাড়াইয়৷ ছিল এবং ন্নান করিতেছিল, সে অধিক ঢেউয়ের ধাক্কা খাইবার 
জন্ত একটুও গরজ দেখায় নাই। ঢেউ যেমন নিয়মিত চলে ঠিক সেই 
প্রকারে চলিয়াই নিশ্চল আাতকের গায়ে নিয়মিত ধাক্কা দিয়া চলিয়াছিল। 
কিন্তষে লোকটি শ্রোতের বিরুদ্ধে সাতার কাটিম়্াছিল, তাহাকে 
পূর্বোক্ত নিয়মিত ঢেউগুলির ধাক্কা ছাড়া আরো কতকগুলি নৃতন 
ঢেউয়ের ধাক্কা সহা করিতে হইয়াছিল। কারণ, যে-্দিকৃ হইতে ঢেউ 
আসিতেছে, লোকটি সেই দিকেই সাতার কাটিয়া অগ্রসর হয়৷ কতক- 
গুলি নৃতন ঢেউয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, 
যদি দণ্ডায়মান স্রাতক দশ মিনিটে দুই শত ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়া থাকে, 
তবে সম্ভরণশীল স্নাতক হয়ত দুইশত পচিশটি ঢেউয়ের ধাক্কা থাইয়াছে। 

এখন মনে কর! যাউক, দণ্ডায়মান সাক ঠিক দীঁড়াইয়াই আছে, 
কেবল সম্তরণকারী লোকটি শ্লোতের দিকে দ্রুত সীত্রাইয়া চলিয়াছে। 
এস্কলে কোন্‌ লোকটিকে অধিক ঢেউয়ের ধাক্কা সহ করিতে হইবে? 


চা, ৬৫ 


৬৬ প্রারৃতিকী 


বিবেচনা করিলে দেখা যায়, দণ্ডায়মান লোকটির গায়ে অধিক ঢেউ 
স্পর্শ করিতেছে। কারণ সম্ভরণশীল লোকটি ঢেউয়ের সহিত দ্রুত 
সাত্রাইতে আরস্ত করায় পিছনের ঢেউগুলি বিলে আসিয়া তাহাকে 
ধান্কা দিবে । কাজেই, ধাক্কার সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িবে । দণ্ডায়মান 
বাক্তি যদি দশ মিনিট সময়ে ছুই শত ঢেউয়ের ধাক্কা পাইয়া থাকে, 
তবে এই ক্ষেত্রে সম্তরণকারী লোকটি হয়ত এক শত পচাতয়ের অধিক 
ঢেউয়ের ধাক্ক। পাইবে না। 

ঢেউয়ের ধাক্কা পাওয়ার এই যে উদাহরণ দেওয়া হইল, ইহারই 
সাহাযো জ্যোতিঃশান্ত্রের ও শবতত্বের যে কত রহগ্তের মীমাংসা হইয়াছে, 
সত্যই তাহার ইয়ত্া করা যায় না। ইঈথর, বাতাস ব1 জল, যে কোন 
পদার্থে যখন ঢেউ উঠে, তখন তাহাতে মজ্জমান নিশ্চল পদার্থ অপেক্ষা 
সচল পদার্থ যে, কখন অধিক এবং কখন কম ঢেউের ধাক্ক। পায়, ইহ! 
বিজ্ঞানে 10107919785 [91001019 অর্থাৎ ডপলার সাহেবের সিদ্ধান্ত 
বলিয়। গ্রসিদ্ধ। 

মনে করা ষাউক, একখানি রেলের এঞ্জিন্‌ দুরে দীড়াইয়া বাশি 
বাজাইতেছে এবং একজন শ্রোতা অদ্বরে ষ্টেশনের প্লাটফরমে দীড়াইয়া 
আছে। বাশি বাজিবার সময় বাতাসে ঘষে ঢেউ তুলিতেছে তাহ। 
শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই একটি শক শুনাইবে। 
এখন মনে করা যাউক, নেই এষঞ্জিন্টিই বাশি বাজাইতে বাজাইতে 
ট্রেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুর্বে দণ্ডায়মান গাড়ির বাশির 
কম্পনে বাতাসে যে প্রকার ঢেউ হইতেছিল, এখনো তাহাই হইবে 
বটে, কিন্তু গাড়িখানি বাশি বাজাইস্। শ্রোতার দিকে ছুটিয়া আসায়, 
তাহার শ্রবণেক্ত্রিয়ে পূর্ববাপেক্ষা অনেক অধিক শব্তরজের ধাক্কা 
লাগিবে। কিন্তু শব্বতরঙ্গের সংখ্যারই উপর স্থরের উচুনীচু নির্ভর 
করে। প্রতি সেকেণ্ডে বারো শত বার ধাক্কা পাওয়ায় আমরা ষে 


ডপ্লার সাহেবের সিদ্ধান্ত ৬৭ 


শব শুনিব, তাহা নেকেণ্ডে দুই হাজার বার ধান্ক। পাওয়ার শব 
অপেক্ষা অনেক নীচু অর্থাৎ মোটা হইবে । চরকাঁর বন্‌ বন্‌ শব্ধ খুব 
মোটা, কারণ ইহা বাতানে যে শবতরজ উৎপন্ন করে, তাহ! লম্বায় 
অত্যন্ত বড়, কাজেই শ্রোতার কানে অতি ধীরে আসিয়া আঘাত দেন, 
কিন্তু মশকের গুন্‌ গুন্‌ শব্ধ খুব মিহি, কারণ পুনঃপুনঃ পক্ষান্দোলনে 
ইহারা বাতাসে যে তরঙ্গ তুলে তাহ] অতি ছোট। কাজেই শ্রোতার 
কর্ণে এগ্তলি অতি দ্রতভাবে আঘাত করিতে থাকে । স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, আমাদের উদাহত এখ্রিন্খানির বাশি হইতে এখন যে শব 
শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, তাহা পূর্নব শব্ষের তুলনায় মিহি হইবার 
কথা। ষ্টেশনের দিকে বাশি বাজাইয়] ছুটিতেছে, এমন কোন গাড়ির 
শব পরীক্ষা করিলে, পাঠক সত্যই বাশির শবকে ক্রমেই মিহি হইতে 
শুনিবেন। | 

এখন সেই গাড়িখানি বাশি বাজাইতে বাজাইতে ষ্টেশনের দিকে 
না আসিয়! ষ্টেশন হইতে দরে যাইছেছে, এ প্রকার অবস্থা যদ্দি কল্পনা 
করা যায়, তাহা! হইলে বাশির ধ্বনি মিহি হইবে কি মোটা হইবে, 
বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শবের উচু-নীচু অর্থাৎ 
মিহি-মোটা ব্যাপারটা কণে প্রবিষ্ট শকতরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর 
করে। এঞ্জিন্‌ স্থির থাকিয়া বাশি বাজাইবার সময় যতগুলি শবতরঙ্গ 
শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট করাইতেছিল, এখন দূরে যাইতে আরম্ত করায় 
তাহা অপেক্ষা! অনেক অল্প তরঙ্গ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে,--কাজেই শব মোটা 
হইয়া ঈাড়াইবে | পরীক্ষা করিলে সত্যই এই অবস্থায় গাড়ীর শবকে 
মোটা হইতে দেখ! যায়। 

জল-তরজের উদ্দাহরণ যেমন বায়ু-তরঙ্গে প্রয়োগ করায় একই ফল 
পাওয়! গেল, এখন উহাকে ঈথর-তরঙ্গে প্রয়োগ করিলে কি হয়, দেখা 
যাউক। 


৬৮ প্রাকৃতিকী 


হি 


পাঠক অবস্টই অবগত আছেন, আমরা যাহাকে আলোক বলি 
তাহ! সর্ধব্যাপী ঈথর নামক এক পদার্থের তরঙ্গ হইতে নাকি উৎ্পন্ন। 
ঈথরকে দেখা যায় ন1, কিন্ত সর্ধবস্থানে অবস্থান করে। বাষু কেবল পৃথিবীর 
উপরেই আছে,-_-পঞ্চাশ ষাটি মাইল উপরে উঠিলে আর বায়ুর অস্তিত্ব 
থাকে না। কিন্তু ঈথর জিনিষটা সে প্রকার নয়, ইহা সমগ্র ত্রন্মাওকে 
জুড়িয়া আছে। বামুতে বা জলের কোন স্থানে একটু আলোড়ন 
উপস্থিত হইলে যেমন তরঙ্গাকারে সেই আলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া চলে, 
ঈথরেও তাহাই হয়। কোটি কোটি মাইল দুরের জ্যোতিফ্ষে অগ্নি 
প্রজ্বলিত হইলে ঈথরের যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহ! তরজ- 
পরম্পরায় আসিয়া! আমাদের দশনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, এবং এই ধাক্কাতেই 
আমরা আলোককে দেখিতে পাই। শব্ধ বা ধ্বনির বৈচিত্র্য বায়ুর 
তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি সেকেণ্ডে 
বারে! শত বার বাযুতরঙ্গের আঘাত পাইলে আমর যে শবা শ্তনি, ছুই 
হাজার বারের আঘাতে শব তাহ1 অপেক্ষা অনেক মিহি হইয়া ঈীড়ায়। 
বাু-তরঙ্গের সহিত ঈথর-তরঙ্গের এস্থলেও সাদৃশ্ট আছে। লা, রে, 
গ1, মা, ইত্যাদি ধ্বনির মিহি-মোটা ভাব যেমন বাযু-তরঙ্গের সংখ্যার 
উপর নির্ভর করে, রক্ত, পীত, হরিৎ, নীল ইত্যাদি বর্ণের বৈচিত্র্যও 
ঠিক সেই প্রকারে ঈথর-তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যতগুলি 
ঈথর-তরঙ্গ চক্ষে ধাক্কা দিয়া পীতালোক উৎপন্ন করিতেছে, তাহার সংখ্যা 
বাড়াইয়া দাও; দেখিবে, এখন তাহাতে আর পীতালোক উৎপন্ন 
হইতেছে না, পীতালোক হইতে উচ্চ কোনও বর্ণ, হয়ত সবুজ বা 
নীল ইত্যাদি কিছু প্রকাশ হইয়া পাড়িয়াছে । ঈথর-তরঙ্গের সংখ্যা 
কমাইয়া দাও, দেখিবে এখানে কোনও নীচু রঙ অর্থাৎ কমলা (0£81189) 
বা লোহিত, এই প্রকার কিছু প্রকাশ হইয়া পড়তেছে। সা, রে, গা, 
মা ইত্যাদি ধ্বনি ধেমন বায়ুতরঙ্গের সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন 


ডপৃলার সাহেবের সিদ্ধান্ত ৬৯. 


হয়, লোহিত, গোলাপী, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি রামধনুর বিবিধ বর্ণও 
সেই প্রকার ঈথর-তরঙ্গের ধাক্কার সংখ্য। বৃদ্ধি দ্বারা আমাদের চক্ষুতে 
প্রকাশ পাইয়া খাকে। 

পাঠক রশ্মিনির্বাচম যন্ত্রের কথা হয়ত শুনিয়াছেন। এই যন্টার 
নাম যতটা বড়, মুল জিনিষটা কিন্ত তত বড় নয়। একটা তে-শিরা 
কাচ লইয়াই যন্ত্র গঠিত। লাধারণ কূর্ধযালোক যেমন এই প্রকার কাচের 
ভিতর দিয়া বাহরে আসিলে লাল, গোলাপী, গীত ইত্যাদি বর্ের 
এক বর্ণচ্ছক্ম (908০৮:০7) প্রস্তুত করে, নক্ষত্রের আলোকও সেই 
প্রকার মৌলিক বর্ণে বিষ্লি্ হইয়া এক-একটি বর্ণচ্ছত্ত্র প্রস্তুত করে। 
কঠিন, তরল বা অধিক চাপপ্রাপ্ত বাম্প পুড়িয়া যে-স্কল বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন 
করে, সেগুলি সুষ্যের বর্ণচ্ছত্রের ভা অথগ্ড। অর্থাৎ এ-গুলিতে লাগ, 
গোলাপী, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি বর্ণ একেবারে গায়ে গায়ে লাগা থাকে। 
কিন্ত সাধারণ বাম্প পুড়িবার সময় যে বর্পচ্ছত্্র উৎপন্ন করে, তাহা 
খগ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ইহাতে সকল রঙগুলি গায়ে গায়ে 
লাগ! থাকে না। হ্াইডোজেন পোড়াইলে ষে বণচ্ছত্র পাওয়া যায়, 
তাহাতে গোলাপী, সবুজ ও নীলের কয়েকটি বেখা প্রকাশ পায়। যখনই 
হাইডোজেনের আলোককে বিশ্লেষ করা যায়, এন কয়েকটি বর্ণরেখা 
ব্যতীত আরু কিছুই বণচ্ছত্রে প্রকাশ পায় না। সেই প্রকার লোডিয়ম 
পোড়াইলে বর্ণচ্ছত্রের পীতাংশে কয়েকটি রেখা দেখা দেয় মান্্। 
প্রত্যেক মুল পদার্থের এই প্রকার এক একটি বিশেষ বর্ণচ্ছত্র লিদ্দিষ্ট 
থাকায়, আমরা যখন দৃরবত্ীঁ নক্ষত্রের রশ্মি বিশ্লেষ করিয়া বণচ্ছিত্ত্র 
উৎপন্ন করি, তখন পরিজ্ঞাত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত ইহার মিল 
দেখিয়া, নক্ষত্রে কোন্‌ কোন পদার্থ পুঁড়িতেছে তাহা বলিয়া দিতে 
পাবি । এই কারণে বর্ণচ্ছন্র পরীক্ষা দূরবন্তাঁ জ্যোতিফের গঠনোপাদান 
নির্ণয়ের একটি প্রধান অবলঙ্গন হইয়া দাড়াইয়াছে। 


৭৩ প্রারুতিকী 


যাহা হউক মনে করা যাউক, যেন আমরা রশ্মি-নির্বাচন বব 
(9790৮08007৫) দ্বার! কোন দূর নক্ষত্রের আলোক পরীক্ষা করিতেছি । 
জ্যোতিফ্চটি যদি আমাদের যুবক স্যয্যের মত হয় অর্থাৎ ইহার দেহ 
যদি জ্বলন্ত কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার৫থর মিশ্রণে প্রস্তত হইয়! 
থাকে, তাহা হইলে রক্তপীত, হরিৎনীগ প্রভৃতি বর্ণ গায়ে গায়ে লাগানো 
এক একথণ্ড বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ হহঁয়া পড়িবে । জ্যোত্ফিটি যদি বয়সে 
সর্ষের ছোট হয় অর্থাৎ ঘাঁদ এখনে বাম্পাকারে থাকিয়া উহা আলোক 
বিতর করিতে থাকে, তাহা হইলে বর্ণচ্ছত্র খণ্ডিত হইয়া দেখ! দিবে। 
ইহাতে তখন লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের স্থানে কতকগুলি স্থূল বর্ণরেখা 
ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইবে না। যার্দ কেধল হাইড্রোজেন 
পোড়াইয়াই জো।তিঞ্টটি দীর্থিশালী হইঘ্া থাকে, তবে, তাহা হাহইড্রো- 
জেনেরই বর্ণচ্ছন্ত্র প্রকাশ করিতে থাকিবে । যাঙ্কা হউক, মনে করা 
যাউক, এই শেষোক্ শ্রেণীর জলস্ত বাম্পময় একটি জ্যোতিষ্ক ভীমবেগে 
আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই সময়ে আমরা উহার 
আলোকের বণচ্ছিত্র পরীক্ষা করিতেতি । আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, কোন 
বন্ধ 1নশ্চল থাকিয়া! যে আলোক আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই দর্শকের দিকে 
ছুটিয়া আপিতে থাকিলে অপর আলোক দেখাইতে আরম্ত করে। 
কারণ, নিশ্চল অবস্থায় যতগুলি ঈথর-তরঙ্গ ভ্রষ্টার চক্ষে আঘাত দেয়, 
ছুটিয়া অগ্রদর হওয়ায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তরঙ্গ চক্ষে আসিয়া 
পড়ে । আমাদের চক্ষু এই তরঙ্গমান্ত্রার পার্থক্য ধরিতে পারে না, কিন্তু 
ঝশ্মিনির্বাচন যন্্রকে ফাকি দেওয়া চলে না। জ্যোতিষীর! পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন, আমাদের উদ্দান্্রত সেই রেলের গাঁড় কাছে ছুটির 
[নিলে যেমন তাহার মোটা স্থুরটা মাহ হইয়া ঈগাড়ায়, এখানেও ঠিক 
সেই রকমে জ্যোতিফকের বর্ণচ্ছত্রস্থ নীচু রঙ্গুলি ক্রমে উচু হইয়! গাড়ায়। 
অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্রে যদি কেবল নীল বা গীত রেখা থাকে, তবে সেগুলি 
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সরিয়! ভায়লেটের দিকে যাইতে চায়। যে-নকঙ্গ গ্্যোতিফ আমাদের 
[নিকট হইতে দুরে যাইতেছে, তাহাদের বর্ণচ্ছত্্র পরীক্ষ! করিলে কাজেই 
সে উদাহ্ৃত দৃর্গামী রেলগাড়ির ধাশির সবরের মত বর্ণচ্ছত্রের “উচু” 
আলো “নীচু” হইয়া পড়িবে । অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্রে যমি হল্দে বা নীল 
প্রভাতি বর্ণরেখা থাকে, তাহ লালের দিকে সরিয়া যাইতে চাহিবে। 

জ্যোতিষ্কের গতি হবার] বর্ণচ্ছত্রের রেখার এই বিচলন পরাক্ষা 
করিয়া আধুনিক জ্যোভির্বিদ্গণ নক্ষজ্ের গতিবিধি সম্বন্ধে যে কত নব 
নব গুধ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ইয়ত| হয় না। এই সকল তথাষে, 
ফোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে পঞ্চাশ বৎদবের পৃর্ধ্বেকার 
জ্যোভিযিগণ তাহা স্বপ্রেও ভাবেন নাই । 

পাঠক অবশ্থই অবগত আছেন, আমাদের প্রর্থথী যেমন 
প্রা্থ চাঁববশ ঘণ্টাকালে একবার খুরপাক খায়, কুধ্যও সেই 
প্রকার এক নির্সিষ্ট সময়ে এক-একটা পূর্ণাবর্তন শেষ করে। কিন্তু 
পূর্বে আধর্তন-কাল নিরূপথের উপায় ছিল না। এক্ষণে, আবর্তনের 
জন্য হৃর্যোর বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলির কতটা িচলন হুইল পরিমাপ 
করিয়া, আবর্তন-কাল নিপাত হইয়াছে । নক্ষত্রগুলিকে আমরা 
আকাশে নিশ্চল দেখি বটে, কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা 
গতি আছে। ইহাবা পৃথিবী হইতে অতি দুরে অবস্থিত বলয়! 
হাজার দুই হাজার বৎসরের পধাবেক্ষণে উহার্দের বিচলন চোখে ধরা 
যায় না, কাজেই গতির পরিমাণ অনিঙ্গি্ট ছিল। আজকাল এ সকল 
দ্বরবন্তী নক্ষত্রের কেবল বর্ণচ্ছত্রের বিচলন পরীক্ষা দ্বারা মোটামুটি তাবে 
গতিনির্ণঘ্ করা হইতেছে । স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম্‌ হগিন্স্‌ 
(888£153) কতকগুলি নক্ষত্রকে এই প্রকারে প্রতি সেকেও্ডে ত্রিশ 
মাইল বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়াছেন। 

যুগ্ম নক্ষত্রের (8508:7 98875) কথা পাঠক হয়ত শুনিয়া খাকিবেন। 


২ প্রাকতিকী 


আই নক্ষত্রগুলি ধুগ্া স্ধ্যবিশেষ। ইহারা জোড়া জোড়া আকাশে 
'অবস্থান করে এবং একটি অপরটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
ঘুরবীক্ষণ দিয়! এই প্রকার যুগ্ম নক্ষত্র অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত 
ক্মতি দুরের নক্ষত্রগণের যুগ্মতা দুরবীক্ষণ দ্বারা স্থির হয় না। প্রত্যেক 
দুর বীক্ষণের শক্তির এক-একটা সীমা আছে। এমন শক্তিসম্পন্ন দূরবীণ্‌ 
নিশ্দিত হয় নাই, যাহ অতি দূরের নক্ষত্বগুলির যুগ্াত1 দেখাইভে পারে। 
দুরের নক্ষত্রগুলির যুগ্াতা নির্ধারণে বর্ণচ্ছত্রের রেখার বিচলন পরীক্ষাই 
একমাক্র উপায় । এই পদ্ধতিতে যে কত নক্ষত্রের যুগ্মতা নিক্পিত 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল ইহাই নয়, কত বেগে তাহাগা 
পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং শগ্রাদক্ষিণ-কালই বা কত, তাহাও 
নিপ্ধারিত হইয়াছে। 

মনে কর! যাউক, অতি দূরে কোন ধুগ্ম নক্ষত্র রহিয়াছে; এবং 
ধন খুব ভাল দুর্বীণ দিয়াও ইহাদিগকে পৃথক বলিয়। জান! যাইতেছে 
না। এখন রশ্মিনির্বাচন যন্ব থারা যদি ইহাদের বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা হইলে দুইটির জন্য উপযুণপরি ছুইটি বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ হইয়। 
পড়িবে। আমর! পূর্বেই বাঁলয়াছি, এই শ্রেণীর নক্ষত্রগণের মধ্যে 
একটি অপরটির চারিদিকে ঘুরিয] বেড়ায়। এখন যদি উদান্তত নক্ষত্র- 
যুগ্মের মধ্যে একটি আমাদিগের দিকে অগ্রসর হয় এবং অপরটি আমাদের 
নিকট হইতে দূরে ষাইতে থাকে, তাহা হইলে যে কেবল আমরা ছুইটি 
বর্ণচ্ছত্রই দেখিব, তাহা নয়; প্রথমের বর্ণচ্ছত্ররেখা সেই ভগপ্লারের 
সিদ্ধান্ত, অনুসারে বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে রঙের দিকে বিচলিত হইবে এবং 
অপরটির রেখা লোহিতের দিকে যাইতে চাহিবে। এই প্রকারে 
কিছুক্ষণ বর্ণচ্ছত্রঘ্বপ্ন পরস্পর পৃথক্‌ হইয়া! আবার ঠিক উপধুপঞি আসিয়া 
দাড়াইবে এবং আবার পৃথক হইয়া পড়িবে । এই উপাদ্ে নক্ষত্রের যে 
কেবল যুগ্মতাই জানা যায়, তাহা নয়? বর্ণচ্ছত্রদ্বয় কত সময়ের পরে 
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এক-একবার উপযুণপরি আসিতেছে তাহ! নির্ণয় করিয়া নক্ষত্রেদের 
পরিভ্রমণ-কালও নির্ণয় করা বায় । এই পদ্ধতিতে আমাদের উত্তরাকাশের 
উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্রদ্মহৃদয়কে (0879118) যুগ্ম বলিয়া জানা গিয়াছে এবং 
ইহার প্রত্যেক নক্ষত্র অপরটিকে ১০৪ বৎসরে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । আজকাল যুগ্ম নক্ষত্রের তালিকা এত দীর্ঘ হইয়া 
পড়িয়াছে যে, জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্রই 
যুগ্ম ও আমাদের হুর স্থায় একক নক্ত্র অতি অল্লই দেখা যা। 
বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবস্তই অবগত আছেন, আধুনিক জ্যোতিষিগণ 
নুরের বাম্পাবরণটিতে স্থুলতঃ তিনটি স্তর দেখিতে পাইয়াছেন। স্ধ্যের 
মূল দেহটি কঠিন, কি তরল, কি বাম্পাকারে আছে, জানা যায় নাই। 
যদি বাম্পাকারে থাকে, তাহা হইলে উহ! যে অত্যন্ত চাপযুক্ত অবস্থায় 
আছে, আমর! বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় তাহা বেশ বুঝিতে পারি । কঠিন, 
তরল বা চাপযুক্ত বাশ্পের বণচ্ছন্র যেমন অখণ্ড হইয়া প্রকাশ পায়, 
স্থখোর মুলদেহের বণচ্ছিত্র ঠিঝ সেই প্রকার অথণ্ড আকারে দেখা দেয় 
যাহ! হউক সুধ্যের যে তিনটি বাশ্পাবরণের কথা বলিতেছিলাম, তাহার 
প্রথমটিকে জ্যোতিষিগণ আলোকমগুল (151)0509807/916) বলেন । 
হুয্যের এই থে দীপ্থি, তাহা আলোকমণ্ডল হইতে উৎপন্ধ। মুলে এই 
মণ্ডল প্রজ্ঘলিত বাম্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। হহারই পর হৃধ্যের 
বাম্পাবরণের আর যে একটি স্তর আছে, তাহাকে বর্ণ মণ্ডল 
(01070107098101)679) বলা হইয়া থাকে । পৃখ চন্দ্রগ্রহণকালে ঘখন 
সৌরবিশ্ব কু চন্দ্র বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন, এই বর্ণমণ্ডল প্রত্যক্ষ 
দেখা ষায়। রক্ত, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত বাম্পরাশি 
শিখাকরে উপরে উঠিয়া ঘে অত্যাশ্ধ্য দৃশ্ত দেখায়, তাহা প্রকৃতই 
দর্শনীঘ্র বাপার | ইহার পরই হুধ্যের আকাশের যে তৃতীয় স্তরটি 
আছে, তাহা জ্যোতিষিগণের নিকট ছটামুকুট্র (00:009) নামে প্রসিদ্ধ। 


৭৪ ৰ প্রাকৃতিকী 


দুরব'ণ দিয়! এই সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ণ গুধাগ্রহণকালেই 
এই স্তর পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। গ্রহণকালে যখন চন্দ্রের কৃষ্ণ বিশ্ব 
সুর্যের উজ্জ্বল দেহ ও আলোকমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন 
সুর্যের এ তৃতীয় স্তর ছটার মত সুধ্যকে ঘিরিয়া আছে দেখা ধায়। 
যাহা! হউক, ভপৃলার সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করায় 
সুধ্যের বর্ণযগুল এবং এই মণ্ডল হইতে নির্গত বধ.শিখার অনেক 
নবতথা সংগ্রহ করা যাইতেছে । এইপ্রকার পরীক্ষায় কতকগুলি 
শিখাকে প্রায় যাটি হাজার মাইল পথান্ত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে এবং 
কতকগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত হইতে তিন শত মাইল পধ্াস্ত 
বেগে উপরে উঠিতে দেখ। গিয়াছে । হ্ৃধ্যের তৃতীয় বাম্পাবরণ অর্থাৎ 
ছটামুকুট পরাঁক্ষাতেও আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত যথেষ্ট লাতবান হইয়াছে । 
এই অংশের বর্ণচ্ছত্রে এমন কতকগুলি বর্ণরেখা দেখ যায়, ধাহ। 
আমাদের পরিজ্ঞাত কোন পদার্থের বর্ণচ্ছজ্রবের সহিত মিলে না। 
বৈজ্ঞানকগণ এই প্রকারে কোরোনিয়ম (00:0920810) নামক একটি 
নৃত্তন মুল পদার্থের আবিষার করিয়াছেন । হেলিয়ম্‌ (71611010) ধাতুর 
আবিষ্কারের অনেক পূর্বের স্যর বাষ্পাবরণে ইহার অন্তিত্ব ধরা পড়িয়া- 
ছিল। হেলিয়মের আবিষ্কারক দার উইলিয়ম্‌ র্যাম্জে (7১81089)) 
সাহেব এই প্রকারে প্রথমে এই জিনিষটার সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

বর্ণচ্ছত্ত্র ও ডপ্লাবের সিদ্ধান্তের নাহাযো এতগুলি নৃতন আবিফার 
সুসম্পন্ন করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই; ইহা লইয়া আজও 
নানা পধাবেক্ষণ ও অন্রসন্ধান চলিতেছে । 


ভূমিকম্প 


আমাদের পৃথিবীকে নানা দৈব উপদ্রব সহা করিয়া আসিতে হয়। 
অতি অল্লাকাল মধ্যে সানক্রান্সিমকো, চিলি, কিং্টন, সুমাত্রাছি 
স্থানে যে কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে 
সত্যই স্তভ্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, যেন পথিবীর উপর দিয়া এক 
একটা খগগ্রলয় চলিয়া গিয়াছে । 

ভূকম্পন পৃথিবীর চিরসঙ্গী। আত প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী 
অত্যন্ত উষ্যাবস্থায় ছিল, বড় বড় ভূমিকম্প তখনকার একটা দৈনন্দিন 
ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত । বড় বড় পাাড়-পর্বত ও সাগর- 
মহাসাগর সেই সকল উতপাতেরই এক একট! মহাকীঠি বলিয়া অনুমিত 
হইয়া আলিতেছে। কিন্তু এখন পৃথিবীর আর সে অবস্থা নাই। 
প্রাচীনকালের অগ্রিযয় পৃথিবী তাপ বিকিরণ করিতে করিতে এখন 
অগ্রিগর্ভ হইয়। পাড়িয়াছে। ইহার জঠ্রাগ্সির পরিচয় আমরা কেবঙ্গ 
আগ্নেয়গিরির অগ্রাৎপাত এবং মৃদু তৃ-কম্পনে দেখিয়া আপিতেছিলাম। 
কাজেই, গত কয়েক বতসবের বড় বড় ভূমিকম্পণ্ডল বৈজ্ঞানিকসাধার়ণের 
দৃষ্টি আকধণ করিয়াছে । 

ভূমিকম্পের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে এপধ্ন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক 
কথ! বলিয়াছেন। ইংলগ্ডের রয়াল সোসাইটির এক বিশেষ 
অধিবেশনে বর্তমান কালের দৈব উপদ্রেবগুলির আলোচনা কালে লর্ড 
কেল্ভিন্‌ (100 7061%10) এ দন্বদ্ধে যে কতকগুঙ্গি নৃতন কথ 
বজিস্তাছিলেন, সেগুলি বড় সারগর্ভ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি 
আলোচনা করিব। 

৭৫ 


৭৬ প্রাকৃতিকী 


লর্ড কেল্তিনের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এই 
জলগ্থলময় পৃথিবীর গোড়ার খবর কিছু জানা আবশ্বক। প্রাচীন গ্রীকৃ 
ও রোমান্‌ পণ্ডিতগণ এ সমন্ধে কি দিদ্ধান্ত করিম্নাছিলেন, প্রথমে তাহাই 
দেখা যাউক। হহাদের সঞ্চলেই প্রায় একবাক্যে বলিতেন, স্যটির 
পূর্বে আমাদের পৃথিবীর গঠনোপাদান অতি হুক পরমাণুর আকারে 
মহাকাশের কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া পরিব্যাপ্ত 
ছিল; এবং প্রত্যেক পরমাণু সমান্তরাল গতিতে (চ8:8119] 7100102) 
ছুটাছুটি করিত। 1কন্ত এই সমান্তরাল গতিবিশিষ্ট পরমাধুগুলি যে কি- 
প্রকারে মিলিত হইয়া, এই পৃথিবীতে বিচিত্র পদার্থের উৎপত্তি 
করিয়াছে, পূর্বোক্ক প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহার মীমাৎলা করেন নাই । 
লর্ড কেল্ভিন্‌ বলিতেছেন, পৃথিবীর গঠনোপাদানগুলিকে লমান্তরাল- 
গতিবিশিষ্ট বলিয়৷ কল্পনা করিলে জসৎ্-রচনার মুল প্রক্রিয়া বুঝা যায় 
না। সম্ভবতঃ মহাকাশে পরিব্যাঞ্ধ বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলির প্রতোকেরই 
প্রথমে এক একটি কেন্দ্রাতিমুখী গতি ছিল, এবং ইহা দ্বারাই নানা 
জাতীয় পরমাণু কাছাকাছি হইয়া ও জোটু বাশ্বিয়া নানাপদার্থের উৎপত্তি 
করিয়াছে। 

জোট বাধিতে আরুস্ত করিলেই, তদুৎপন্ধ পদার্থের ঘনত্ব জল 
সৃত্বিকাদির অনুরূপ হয় নাই। লঙ্ড কেল্ভিন্‌ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, 
এঁ অবস্থায় পদার্থের গুরুত্ব সম্ভবতঃ জল অপেক্ষাও প্রায় দশ গুণলঘু 
ছিল; এবং ইচ্ভার পর পরমাণুগুলি আরো কানাকাছি হইয়া পড়িলে, 
আমাদের পরিচিত নানা যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

বছযোজ্নস্কানব্যাপ্ত পরমাণুগুলির প্রত্যেকেই এক কেন্ট্রের দিকে 
চালিত হইলে, দরাগত অথুব্র ধাক্কায় কেন্দ্রে সঞ্চিত অথুগুলির 
উপর একটা প্রবল চাপ পড়িবার কখা। লঙ কেল্ভিন্‌ এই চাপের 
পরিমাণ তাহার হিসাবে দেখাইয়াছেন। চলিষুঃ পদার্থ কোন স্থানে 


ভূমিকম্প ৭থ 


আসিয়া প্রবলবেগে ধাক্ক। দিলে, প্রথমে আহত স্থান একটি প্রবল চাপ 
পায়, কিন্তু পর মুহূর্তে পদার্থটি প্রতিহত হইয়া ধিপরীত দিকে চলিতে 
আরম্ভ করিলে, তন আহত স্থানে আর কোন চাপই থাকে না। লর্ড 
কেল্ভিন্‌ বলিতেছেন, কেন্জ্রাতিমুবী পরমাণুগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে 
কেন্দ্রের নিকটবত্তণ স্থানের চাপ কিছুকাল ধরিয়া ঠিক্‌ পূর্ধোন্ত প্রকারে 
তালে তালে বাড়িয়া কমিয়! চলিয়াছিল। -পরথিবীর অগ্যন্তয়ের এই 
চঞ্চলত1 কত দিন ছিল, ঠিকৃ বল। যায় না। সম্ভবতঃ পরমাণুগুলি কাল- 
ক্রমে অণুতে পরিণত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর এ অস্থিরতার অবসান 
হইয়াছিল। লর্ড কেল্ভিন্‌ বলেন, এই অবস্থায় পৃথিবী তরল পদার্থময় 
ছিল, এবং এইখানেই স্থষ্টির আরম্ভ। পৃথিবী সেই লময় হ্খ্যের ন্যায় 
উজ্জ্বল ছিল, এবং তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ইহার বহুকাল পরে 
ভৃপৃষ্টের উপরটা এক কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 

কোন জিনিষকে সম্কুচিত করিলে, তাহ দ্বারা জিনিষটিতে তাপের 
উৎপত্তি হয়। এজন্ত পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হওয়! 
সত্বেও, তাহার ভিতরের তাপ সহসা কমে নাই । সন্কৃচনের প্রভাবে 
ভিতরের উষ্ণতা বরং বহুকাল ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল ; এবং পরে 
তাপের মাত্রা চরম হইয়া দাড়াইলে, উপরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 
ভিতরটাও শীতল হইতে আর্ত করিয়াছিল । 

তরল পদার্থের উপরের অংশ জমাট বীধিয়! ঘনতর ও ভারি হইয়! 
গড়িলে, উপরকার তারি জিনিষগুলি তাজিয়া চুরিয়া নীচে নামিয়া 
পড়ে। কেল্ভিন অনুমান করিতেছেন, পৃথিবীর কঠিন আবরণের 
এ প্রকার ভাঙ্গাচোরা এককালে পৃথিবীতে বহুদিন ধরিয় চলিয়াছিল, 
এবং ইহাতে পৃষ্টদেশ হইতে আগত বৃহৎ বৃহৎ কঠিন স্তপগুলি 
ভিতরকার উত্তপ্ত তরল পদার্থে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লর্ড 
কেল্ভিন্‌ এই নকল অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, 


৮ | প্রাকতিকা 


বর্তমান কালে ভূগর্ভ কখনই নিছকৃ তরল পদার্থময় নয়। উপরকার 
গুরুতারবিশিষ্ট কঠিন আবরণগুলি ভাজিয়! চুরিয়া তাহাতে নিমজ্জিত 
থাকায় এখন ভূগর্ত কঠিন ও তরল উভয় পদার্থময় হইয়া ঈরাড়াইয়াছে। 





আগ্েয় গিরির অগ্নম্দগমে ভূমিকল্প 


ভৃপৃষ্টের জমাট অংশের পূর্বোক্ত প্রকার ত্বাঙ্গাচোরাকে লর্ড 
ফেল্ভিন্‌ আগ্নেম্সগিরির অগ্ন 'দগমন ও তূ-কম্পনের কারণ বলিয়া প্রচার 


ভূমিকস্প শী 


করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, কালক্রমে পৃথিবীর কঠিন আবরণটি খুব 
গতীর হইয়া! পড়িঘাছে বটে, কিন্তু তাহার ভাঙ্গাচোরার কাজ এখনো! 
পূর্ব্বের ভায়ই চলিতেছে । কাজেই, ভূগৃষ্টঠের গভীর অংশের মাটিপাথর 
যখন তাঙগিয়া ভূগর্ভস্থ ভ্রবপদার্থে ডুবিতে আরম্ভ করে, তখন সেই 
ভ্রবপদ্দার্থ উছ্লিয়া বাছ্র্গত হইবার গন্য ছিন্র অন্বেষণ করে। বড় বড় 
আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলি ভূগর্ভের খুব গভীর অংশ পধ্যস্ত বিস্তৃত থাকে । 
কাজেই, এ সকল ছিন্্রপথে সেই উচ্ছলিত গলিত ধাতু যে বাহির হইয়া 
ভূপৃষ্টকে প্লাবিত করিবে, তাহাতে আশ্চধ্য কি? ইহাই আগ্নেক্গিরির 
অগ্নাদগম। লর্ড কেল্তিন্‌ ভূ-কম্পনকেও এ আত্যন্তরীগ আন্দোলনের 
কাধ্য বলিয়! স্থির বরিয়াছেন। কারণ, তৃপৃষ্ঠের গভীর স্থানের মৃত্তিকা 
প্রস্তরাদি ধখন ভািয়! চুরিয়া ভূগর্ভে পতিত হইতে আরম করে, তখন 
সেই আন্দোলনে পৃথিবী কম্পিত না হইয়া থাকিতে পারে না। 

গপথিবী কালক্রমে শীতল হইয়া পড়িতেছে, কাজেই, উহার ভিতর- 
কার ভ্রবপদার্থ যে শীতল হইয়া এককালে কঠিন হুইয়া পড়িবে, তাহা 
নিশ্চয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দুরভবিস্ততে পৃথিবীর সমস্তটা জমাট 
বাখিয়া গেলে আগ্নেগিরির অগ্রযাৎপাত ও ভূকম্পন কি বন্ধ হইয়া 
যাইবে? 

লর্ড কেল্তিন্‌ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাহার মতে 
ভবিস্াতে আগ্নেয়গিরির অগ্রদিশিরণ নিশ্চয়ই লোপ পাইবে। অতি 
প্রাচীনকালে ভূপৃষ্ঠে অনেক বড় বড় আগ্নেঘগারর অস্তিত্ব ছিল, কিন্ত 
পৃথিবী শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিতে আর বড় অগ্নির চিহ্ন দেখা 
যায় না। স্থৃতরাং বিস্থভিয়স্‌ প্রভৃতি ষে কয়েকটি সজীব আগ্নেয়গিরি 
আছে, তাহারা ও যে কালক্রমে নির্বাপিত হইয়া যাইবে, তাহ! আমরা! 
বেশ অন্থমান করিতে পারি। ভূমিকম্পের লোপ-সন্বন্ধে কিন্ত লর্ড 
কেল্ভিন্‌ বিশেষ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে তাহার 


৮৯ | প্রাকৃতিকী 


মত এই যে, ভূগর্ভস্থ সমগ্র গলিত পদার্থ শীতল হইয়া! জমাট হাধিয়া 
গেলেও, ভূগর্ভের আকুঞ্চন রোধ গাইবে না। তখন পৃথিবীর ভিতরে 
বৃহৎ বুছৎ গহবরের হৃষ্টি হইতে থাকিবে, এবং সময়ে সময়ে উপরকার 
মাটি-পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই সকল গহ্বর পূর্ণ করিতে থাকিবে । 
কাজেই, এই প্রকার তাঙ্গাচোরার দ্বারা পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্ণ- 
মান্তাতেই চলিতে থাকিবে । 

ভূপৃষ্ঠের মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়। ভূগর্ভস্থ গহবর পূর্ণ করিতে থাকিলে 
ষে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, কয়েকটি আধুনিক ভূমিকম্পের কাধ্য 
আলোচনা] করিলে আমর! বেশ বুঝিতে পারি। স্থুমাত্রা ঘ্ীপে 
যে বৃহৎ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাচাতে তৃপৃষ্ঠ অনেকটা নীচু 
হইয়া একটি সহরের কতক অংশকে প্রায় সমূদ্রতলশায়ী করিয়াছে। 
গত ১৮৯৭ সালের বাঙ্গালা দেশের বৃহৎ ভূমিকম্পের কথা পাঠকের 
অবশ্ঠই স্মরণ আছে। ইহাতেও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানকে উ*চুনীচু 
হইতে দেখা গিয়াছে । সম্প্রতি জাপানে যে এক ভূমিকম্প হইয়াছে, 
তাহাতে তথাকার একটি স্থান প্রায় ২ ফুট নীচু হইয়া গিয়াছে। 
স্থতরাং ভূমিকম্পের উৎ্পত্তি-সম্বদ্ধে লর্ড কেল্ভিনের বর্তমান সিদ্ধাস্তটি 
যে অন্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই 


বিশ্ব 


জলাবশ্থ যদিও আমাদের অনেকের নিকট পাধিব ব্যাপারের ক্ষণ- 
স্থায়িত্ব ও অসারবস্তার প্রুষ্ট উদাহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্ত 
বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অনেকদিন অবধিহই ইহ। গভীর চিস্তা ও 
গবেষণার বিষয় হইয়া বহিয়াছে। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত অসার 
জলবিষ্বের উৎপত্তিতত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক কথা বলিয়! গিয়াছেন, 
কিন্তু বিদ্বের প্রকৃতি ও পদাথভেদে হহার স্থায়িত্বের পরিবর্তন বিষয়ে 
এ পধ্যস্ত কেহ বেশ সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই ।ঈ 
বিখ]াত ইংরাজ পণ্ডিত লর্ড র্যালে, পৃর্বতন বৈজ্ঞানিকগণের মত. 
আলোচনা ও বিষয়টির নানারূপ পরাক্ষাদ করিয়া কিছু দিন পূর্বে 
বিস্বোৎ্পত্তি সন্ন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ও সারগর্ভ বিবরণ প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। নানা তর্কৰিতর্কের পর র্যালের প্রচারিত মতটি আজকাল 
সত্যমুলক বলিয়া পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে । 

পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, পরিষ্কার ও অকলুধষিত তরল 
পদার্থে প্রায়ই বুদ্ধ লক্ষিত হয় না। পরিফ্কুত জল ঘন ঘন আন্দোলিত 
করিয়া বন্থ চেষ্ট করিলেও, তাহাতে স্থায়ী বুহ্ধদ উৎপন্ন হয় না এবং 
অবিমিশ্র আল্‌্কোহল্‌ বা ঈথরেও বিন্ব দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয়, পূর্ববোন্ত পরিষ্কার জল ও আল্কোহল্‌ যে কোন পারমাণে 
মিশ্রিত করিয়া আলোড়ত করিলে বছু পরিমাণে স্থায়ী বুদ উঠিতে 
থাকে । কর্পুরযুক্ত জলেও অনায়ামে এই প্রকার অনেক বিশ্ব উখিত 
হইতে দেখা যায়। বুদ্ধদ-নন্বন্ধে এই সকল লহজসাধ্য পরীক্ষা এবং 
আরও অনেক উদাহরণাদি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,--বিজাতীয় 
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পদার্থের সংমিশ্রণ ব্যতীত, কোনও তরল পদার্থে বিশ্বোপত্তি হইতে 
পারে না। পানীয় জলাদি বিজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে কলুধিত কি 
না, তাহ! পৃর্বোক্তরূপে বুদ পরীক্ষা দ্বার সহজে মোটামুটি স্থির 
করা যাইতে পারে। মৃদু সঞ্চালনে জল হইতে স্থায়ী বুদদ উত্থিত 
হওয়া ইহার কলুষতার একটি প্রধান লক্ষণ। আমরা সমুন্র ও নদী- 
জলে যে সকল স্থায়ী বিশ্ব ভাঁপমান দেখি, তাহাও ঠিক পূর্বোক্ত কারণে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । সাবানের ন্যায় স্থায়ী বিদ্বোৎপাদক নানাপ্রকার 
উদ্ভিজ্জ পদার্থ নদীজলে সর্বদাই মিশ্রিত থাকে, ইহারই ফলে জল 
ফেনিল দেখায়। সমুদ্রজলে লবণ মিশ্রিত আছে জানিয়া লবণের 
'অ্তিত্বই বুত্ধদোৎপত্তির কারণ বলিয়। এপধ্যস্ত স্থির ছিল, কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা নয়, বুদ্ধ দোৎপাত্র-বিষয়ে লবণের কিছুই সহায়তা নাই, সমুদ্র 
শৈবালজাতীয় উদ্তিজ্জের গলিতাংশ হইতে বিস্বোৎপত্তি হয় বলিয়া 
স্থিরীক্কৃত হইয়াছে। 

তরল পদার্থে বিজাতীয় বন্তর অস্তিত্বই যি বিস্বোৎপত্তির কারণ 
হইল,_-কি প্রকারে এই কার্য হয়, তাহা এখন আলোচ্য । সকলেই 
দেখিয়াছেন, বিশ্বমাত্রই হুক্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; পরিষ্কার 
জল ও ঈথরের নিমেষকাল-স্থায়ী বিশ্ব এবং সাবানের স্থায়ী বৃদ্ব'দেও 
উক্ত আবরণ দৃষ্ট হয়। এই হুশ আবরণ ষতই দৃঢ় ও চাপসহনশীল 
হইবে, বিছ্থের স্থায়িত্ব ও তত অধিক হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, 
তরল পদার্থে হুম্থ্াবরণের প্রক্াতিগত বৈষম্যই, বিশ্বোৎ্পত্তি ও তাহার 
স্বায়িত্বের একমাজ্র কারণ। 

তরল পদার্থমাত্রেরই মুক্তাংশের উপরিভাগ পূর্বোক্ত স্ম্জ্লাবরণ 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । এই আবরণের একটি বিশেষ গুণ আছে; 
এক খণ্ড রবার টানিয়! ধরিলে যেমন ইহ! সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে 
তরল পদার্থের ুস্্াবরণেরও এই প্রকার একটি আকুঞ্ণনপ্রবপতা 


বিশ্ব ৮৩ 


দৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রত্যেক নিদ্দিষ্ট তরল পদার্থে, এই গুণ সর্বদাই 
লমপরিমাণে বর্তমান থাকে । ইহার অন্তিত্ব নানা সহজঙগাধা উপা্গে 
বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। সাবানজলম্থ একটি বুদ মধ্যে, ধীরে ধীয়ে 
হুক্্ কাচের নল প্রবিষ্ট করিলে বিশ্বন্থ বাধু নলের মুক্ত প্রাস্ত দিয়া 
সবেগে বহির্গত হয়; ইহা! দেখিলে জলাবরখের যে একটি আকুঞ্চনগুণ 
আছে, তাহা বুঝা যায় এবং ইহ ঘ্বারাই ষে বিদ্বস্থ বাঘু সবেগে নিষ্কাশিত 
হইল তাহাও সুন্দর বুঝিতে পারা যায়| সাধারণ [বঙ্বাবরণের বহিঃচ্থ 
ও মধ্যস্থ উত্ভয় অংশেরই অল্লাধিক আকুঞ্চন ক্ষমতা আছে-_-জলবিন্দু 
বা পাত্রস্থ স্থির তরল পদার্থাধিতে, আবরণের কেবলমাত্ব বহিরংশেই 
আকুঞ্চনশক্তি দৃষ্ট হয়। 

কোন নিদ্দিই তরল পদার্থে সকল সময়ে যে, কেবল একটি- 
মাত্র আবরণ থাকে, তাহা নয়; অপর পদার্থ সংমিশ্রণে পৃথক্‌ 
আকুঞ্চনগুণলম্পন্প একাধিক আবরণও থাকিতে পারে। জলে ভাসমান 
তৈলবিন্দুতে ইহার একটি বেশ উদাহরণ পাওয়া যায়। তৈল, জল 
ও বায়ু এই পদার্থত্য়ের সম্দিলনে তাসমান ঠতলবিন্দুর বহির্ভাগে, তৈল 
ও বায়ু মধ্যে, ইহার নিয়ে জল ও তৈল মধ্যে এবং বাহিরে জল 
ও বামু মধ্যে, পৃথক্‌ গুপসম্পন্ধ তিনটি আবরণ দুষ্ট হয়। এই 
আবরণত্রয়ের আকুঞ্ন-শক্তি, যখন তৈল-বাযু ও তৈল-জলের মধ্যস্থ 
আবরণদ্বয়ের আকুঞ্চন-শক্তির সমগ্টির সহিত সমান বা তদপেক্ষা অধিক 
হয়, তখন ইহা ক্ষুদ্র লেন্সের আকারে জলে ভামিতে থাকিবে । কিন্তু 
সাধারণতঃ পরিষ্কার জল ও বামুমধ্যস্থ আবরণের আকুঞ্চনশক্তি অপর 
ছুই আবরণের সমবেত শক্তি অপেক্ষা! প্রায়ই অধিক দেখা যায়, এজন্য 
জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে প্রথমোক্ত আবরণ, শক্তির আতিশয্যবশতঃ 
তৈলবিন্বুকে টানিয়া, সমগ্র জলে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, কাজেই ইহ 
একস্থানে স্থির থাকিয়া গাসিতে পারে না। তবে আমর1 যখন 


৮৪ প্রাকৃতি কী 


ক্ষুদ্র তৈলবিন্দমকে জলের অত্ঙ্পস্থান অধিকার করিয়া তাসিতে দেখি, 
তখন তাহার অপর কারণ থাকে । সমগ্র জল পতৈলাচ্ছাদিত ন 
হইয়া, কেবল একস্থানে তৈল ভাসিতে দেখা, পরিষ্কার জলে কিছুতেই 
সম্ভব নয়। যে জল পূর্ব বিজাতীয় পদার্থযুক্ত বা তৈলদংমিশ্রিত 
হইয়া, উপরিস্থ আবরণের আকুঞ্চন-ক্ষমতা1 কমাইয়। তাহাকে তৈলবিন্দুস্থ 
আবরণদ্বয়ের সমবেত শক্তির সহিত সমান করিয়াছে, তাহাত্েই কেবল 
তৈলবিম্দু ব্যাপ্ত না হইয়া ভাসিতে পারে। কৌতুহলী পাঠকপাঠিকাগণ 
একটি ক্ষুদ্র পাত্রে জল রাখিয়া অনায়াসে ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন । 

এখন পূর্ববণিত সহজ পরীক্ষা এবং আরো অনেক উদাহরণ 
হারা দেখা যায় যে, বিজাতীয় পদার্থ দার কলুষিত হইলে, তরল 
পদার্থের আবরণের শ্বাভাবিক আকুঞ্চনশক্তি অনেক হ্রাস হয় এবং 
ইছারই ফলে বিদ্বোৎপত্তির অনেক ন্থুযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে। 
কারণ, আকুঞ্চনশক্কির হান হওয়ায়, বিশ্বাবরণে অধিক টান থাকে না, 
কাজেই, ইহা চাপসহন্শীল হইয়া উঠে এবং সহজে ছিন্ন হয় না। 

বিজাতীয় পদার্থ সংযোগে, সুক্্াবরণের আকুঞ্চনশক্তির বৈলক্ষণোর 
আরে ছুই একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া ধাইতে পারে । বোধ হয় অনেকে 
দেখিয়া থাকিবেন, প্রশত্ত পাত্রস্থ নিশ্মল জলে, কর্পুর নিক্ষেপ করিলে, 
স্বানমান কর্পুর-কণা জীবস্ত কীটের স্থায় নানা গতিতে সবেগে 
জলের উপরে বিচরণ করিতে থাকে, অনুপন্ধান ছারা দেখা গিয়াছে 
ইহা কর্পুর সংযোগে জলাবরণের আকুঞ্চনশক্তির হ্রাসের ফলমাত্র। 
গ্রশন্ত পাত্রের সর্বাংশে কপূর পরিব্যাঞ্ধ হইতে না পাইয়া, ইহা কেবল 
নিকটস্থ জলভাগের আকুঞ্চনশক্কি হাস করে, কাজেই, দুবস্থ জলাবরণের 
শক্তির আধিক্য প্রযুক্ত টান পাইয়া সেগুলি ইতস্তত: বিচরণ করিতে 
থাকে । জলকে কোন প্রকারে ফলুধিত ব৷ তৈলাক্ত করিয়া তাহার 
আকুঞ্চন শক্তির হাম করিলে কর্পুরের গতি এককালে বন্ধ হইয়া যায়। 


বিশ্ব ৮৫ 


এতদ্বযতীত ঝটিকাকালে সমূদ্রজলে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা আোতের 
প্রকোপ প্রশমিত করিয়া, ঝটিকার অনিষ্টকারিতার হস্ত হইতে উদ্ধার 
পাইবার আজকাল যে একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাও 
জলাবরণের উপর, তেলের প্রভাবের ফল বলিয়৷ অনেকে স্থির করিয়াছেন। 
ঝাটিকাকালীন উদ্বেলিত সমুক্রজলে তৈলে নিঙ্রেপ করিলে ইহা চতুপ্দিকে 
বিস্তৃত হইয়া, আবরণের আকুঞ্চন শক্তি দ্বারা তৈলব্যাপ্ড জলে এক 
প্রকার টান উৎপাদন করে, এবং ইহারই ফলে জল সম্পূর্ণ স্থির হইয়। 
এক সমতলে থাকিবার অন্য চেষ্টা করে। কাজেই, এই টানের বিরুদ্ধে 
প্রবল বায়ুবেগেও সহসা স্বোত উৎপন্ন করিতে পারে না। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, কলুষিত তরল পদার্থে, আবরণের আকুঞ্চন 
শক্তি হাস হওয়ায়, বিষ্কাবরণে টান থাকে না, এইজন্য সহজে বিশ্বোৎপত্তি, 
হয়।_ইহা বিছ্বোৎপত্তি ও তাহার স্থায়িত্বের কারণ বটে, কিন্তু ইহাই 
যথেষ্ট নয়, এতহ্বাতীত আরে কারণ আছে । কলুষিত তরল পদার্থ ব! 
সাবানজলের সর্বাংশে আকুঞ্চনশক্তি সমান থাকে না, এইজন্াই বিশ্ব 
অধিক 'কাল স্থায়ী হয়। আবরণের আকুঞ্চনশক্তি সর্বাংশে সমান 
থাকলে, ইহ] বিশ্বাকারে কিছুতেই শুন্যে দাড়াইতে পারিত না, স্বীয় 
ভারে আপনিই জলে লীন হইয়া যাইত। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ ভেদে, তরল পদার্থের আবরণের আকুঞ্চন- 
শাক্তর পরিবর্তন ঘটে; একই পদার্থের যে অংশ বিজাতীয় পদার্থ 
যোগে অধিক কলুধিত, তাহার সেই অংশের আকুঞ্চনশক্তি অপরাংশ 
অপেক্ষা অনেক কম। বিষ্বাবরণের উর্ধাংশ অপেক্ষা অধোভাগে 
বিজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে । এজন তাহার 
নিম্নাংশ অপেক্ষা, অল্প কলুধিত উর্ধাংশের আকুঞ্চনশক্তি অধিক হইয়া 
পড়ে এবং ইহারই ফলে বিশ্বও অধিক কাল স্থায়ী হয়। 


লর্ড কেল্ভিন্‌ 


মান্থষ কখনই চিরজীবী হয় না। স্তরাং অশীতিপর বৃদ্ধ লঙড 
কেল্তিন্‌ তাহার সুদীর্ঘ জীবন ও অপরিমেয় শক্তিকে বিজ্ঞানের উন্নতি- 
কলে নিঃশেষে বায় করিয়া জীবনের সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের আয়োজন 
করিতেছিলেন, তখন মৃত্যু যদি তাহাকে তাহার শান্তিময় উদার ক্রোড়ে 
টানিয়া লইয়। থাকে, তবে তাহাতে বিশ্বয় বা ক্ষোতের কারণ নাই। 
দুঃখের বিষয় এই যে, ডারুইন, ম্যাক্স €য়েল, হক্সলি, টিন্ডাল্‌ প্রভৃতির 
মৃত্যুর পরও অতীত ও বর্ধমানের চিন্তা ও ভাবের মধ্যে যে ন্গুঢ বন্ধন 
রক্ষা হইয়া আনিতেছিল, লর্ড কেল্ভিনের মৃত্যুতে বুঝি বা তাহা ছিন্ 
হইয়৷ যায়। নালা শাখাপ্রশাখাবশিষ্ট বিজ্ঞানকে সন্কীণ গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ রাখা যেমন এক মহাদোষ, বাহিরের নানা অবান্তর বাাপার ও 
আবঙ্জনাকে তাহার ভিতরে স্থান দেওয়াও ততোধিক মহাদোষ। লর্ড 
কেল্ভিনের নেতৃত্বে ইংলগ্ডে বিজ্ঞান এপর্ধান্ত নিলুষ ছিল। এই 
মহারথার অভাবে সার অলিতার লজ-্প্রমুখ নব্য নেতাদিগের ছার! 
ইংলগ্ডের পরীক্ষাগাগে মার্কিনভূতভের আবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। 
এই ভৌতিক নৃত্যে নিউটন্‌, তালের কর্ধক্ষেত্রে ইংলগ্ের পূর্ববপবিত্রতা। 
ও মাঁহুমা কতদুর অন্ুপ্র থাকিবে, তাহা এখন নিশ্চয়ই চিস্তার বিষয় 
হইয়া দাড়াইবে। 

রাজার মৃতু/ঃতে রাজসিংহাসন শুন্ঠ থাকে না, এবং ব্যহবন্ধ লমাজে 
অধিনায়কের অস্বাব হইলে, অধিনায়ক আপনা হইতে আসিয়া শূন্তস্থান 
অধিকার করে। কিন্তু লর্ড কেল্ভনের মত য়াজা ও অধিনায়ক 

চত 


লর্ড কেল্ভিন্‌ ৮৭ 


কোথায়? যে অসাধারণ শাস্ত্রজ্জান ও কাধ্যকুশলতার অপূর্ধ্ব সম্মিলন 
লর্ড কেল্ভিন্কে বৈজ্ঞানিকসমাজের নেতৃত্ব দিয়াছিল, ইংলণ্ডে কোন 
পণ্ডিতেই ত তাহা দেখা যাইতেছে না| আ্বাধুনিক বিজ্ঞানকে যাহারা 
নিজের হাতে গড়িয়া মহিমময় করিয়াছেন, অতি অল্পগিনের মধ্যে 
আমর! তাহাদের তিন চারিটিকে হারাইয়াছি | রসায়নবিৎ মেগডেলিফ, 
এবং ফরাসী পণ্ডিত কোরি ও বাৎলোর মৃত্যুতে ঘ্বুরোপের বিভিক্ম দিকৃ 
হইতে সত্যই এক একটি দিক্পালের পতন হইয়াছে। লর্ড কেল্ভিনের 
বৃত্যুতে যুরোপের আর এক দিক্‌ হইতে ঘষে, আর একটি দিকৃপালের 
পতন হইল, তাহা অবশ্যই ত্বীকার করিতে হুইবে। 

লর্ড কেল্ভিন্‌ ১৮২৪ খুষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাও 
একজন স্থপগ্ডিত লোক ছিলেন । গ্লাস্‌্গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বছুকাল গণিতের 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনিও স্থ্ধশ অগ্দ্রন করিম্নাছিলেন। এই 
প্রকার পিতার তত্বাবধানে থাকিয় পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন তাহাতে 
আর আশ্চধ্য কি? কেল্ভিন্‌ দশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেমৃত্রিজের শেষ পরাক্ষায় উপস্থিত 
হউয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বছু সম্মানে 
ভূধিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জড়তত্বের গবেষণার উপযোগী ভাগ 
পরীক্ষাগার ইংলগ্ডে মোটেই ছিল ল1। কেম্ত্রিজের অবস্থা তখনো 
খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরাক্ষাগারের অবস্থা যে প্রকার 
ছিল, তাহার তখনকার অবস্থা প্রায় তদ্রুপই রহিয়া গিয়াছিল। 
ফরালী পর্ডতদিগের স্ুযশ এই লময়ে জগতময় পরিব্যাঞ্ধ হইয়। 
পড়য়াছিল। যুবক কেল্ভিন্‌ তাগার স্ই অদম্য জ্ঞানলি্দায় চালিত 
হইয়া বিজ্ঞানের নেই কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। ন্থপ্রসিচ্ধ ফরানী 
বৈজ্ঞানিক রেনো ( 8:680৪01৮) তথন পূর্ণ উদ্চমে জলীয় বাম্পের 
তাপরক্ষাব্র ব্যাপার লইয়া! গবেষণায় বনিরত। লর্ড কেল্ভিন্‌ ইছারি 
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অধীনে কিছুদিন পরীক্ষাগারের কাজকর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
ফ্রান্সে ভাহার আর অধিক দিন থাক হইল না। এক বৎসরের মধ্যে 
্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তীহাকে গ্লাস্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞানের 
অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ 
৫৩ বৎসর কাল লর্ড কেল্ভিন্‌ এ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন, 
এবং যে সকল মহাবিষ্কার ইহাকে অমরত্ব দিবার উপক্রম করিয়াছে, 
তাহার অধিকাংশই তিনি গ্লাস্গোর অধ্যাপকের আঙলন হইতে জগতে 
প্রচার করিয়াছিলেন । গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এক কেল্ভিনেরই 
জন্য গ্লাসগে! বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক জগতের এক মহাতীর্৫থ হইয়া 
দ্বাড়াইয়াছিল। 

লঙ্ড কেল্ভিন্‌ অধ্যাপকঙ্জীবনের প্রারস্তেই তাহার অনাধারণ 
প্রতিভা ও হুক্ষাদ্শনের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ব- 
বিদ্গণ তৃগর্ভস্থ শিলাস্তরের উতৎপত্তিকাল নিরূপণ করিয়া প্রর্থবীর 
বয়ঃকাল নিদ্ধীরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহারা হিসাঘ করিয়া 
দেখাইতেছিলেন, পৃথিবী সহশ্র কোটা বৎনরেরও অনেক পূর্বের জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। লঙ্ঙ কেল্তিন এই গণনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আর্ত 
করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বার এখনকার শীতল অবস্থায় আসিতে 
পৃথিবী কত বৎসর অতিবাহন করিয়াছে, তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা 
আর করিয়াভিলেন। গণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের 
অধিক হইল না । এইবাপার অবলম্বন করিয়া ভূতত্ববিদ্গণের সহিত 
লঙ কেল্ভিনের অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং শেষে কেলুভিনই 
জয়ঘুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে বুঝিয়াছিল, লর্ড কফেল্তিন্‌ সাধারণ 
অধ্যাপক নেন ! 

তাপ ওকাধোর যে নিগৃঢ় সম্থন্ধা (111)6177)00510817)108) আজ 
বিজ্ঞান্জ ব্যক্তিমান্তরেরই নিকট সুপরিচিত, লর্ড কফেল্ভিন্ই তাহার 
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অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা | মেয়ার, জুল, কার্নো (05701) প্রভৃতির 
সহিত লঙ ফেল্ভিন্ও এই আবিষ্কারে সমান যশোভাক বলিয়া মনে 
হয়। ইহ] ছাড়া তাপসম্থহ্ী আরো অনেক গবেষণা ও আবি্কারে 
ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তীহার বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই বিশেষরূপে 
প্রতাক্ষ করা গিয়াছিল। ১৮৫৫ সালে যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের 
তার বসাইবার কল্পনা চলিতেছিল, লর্ড কেল্ভিন্‌ সেই সময়ে গণন! 
করিয়া দেখাইলেন, তারের দৈর্ঘ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই 
বিলগ্ব আসিয়া! পড়ে । গণনার ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
এবং কেহ কেহ কেল্ভিনের গণনার প্রতিবাদ আরম করিয়ািলেন। 
কেল্ভিন্‌ কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই । অভড়িত্প্রবাহের অত্যন্ল 
পরিবর্তন ধরিবার উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি 
মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন । ইহাতে অতি অল্পদ্দিন মধ্যে বার্তাবহনের 
উপযোগী ভাল তার, এবং অতি সুক্ষ তড়িৎবীক্ষণযন্ত্ (21701 
(9158710179197) উদ্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপারে বার্তাবহন 
বাহারা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, কেল্ভিনের কৃতকার্যতায় তাহারা 
অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন । ইহা ছাড়া এই সময়ে লর্ড কেল্ভিন্‌ কর্তৃক 
বিদ্যুৎ ও চুগ্বক-সম্বন্ধীয় আরে! অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অপর 
কোনও নুতন যন্ত্র অস্যাপি সেই সকল পুরাতন যঙ্ত্রের স্থান অধিকার 
করিতে পারে নাই । 

পূর্বের নৌচালনার উপযোগী ভাল দিগদর্শন যন্ত্রের ড় অতাব ছিল, 
এব অভ্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল ন1। 
জর্ড কেল্তিন্‌ এই দুইটি ব্যাপার লইয়া অনেক পরাক্ষা্দি করিয়াছিলেন । 
শুনা যায়, এক দিগ্দ্শন যগ্্রটকেই নিভূলি ও স্মৃব্যবস্থিত করিতে 
তাহাকে পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে 
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যে নৃতন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুঙগনীয়। চলিফু। জাহাজ হইতে 
সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্র এই সময়ে অতি সুকৌশলে 
নির্মিত হইয়াছিল। অগষ্ভাপি এই ছুই যস্্ প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত 
হইতেছে । 

সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ভাল্টন্‌ (1981690 ) কর্তৃক আপবিক-সিদ্ধাস্ত 
প্রচারিত হইলে, পদার্থবিশেষে অণুগুলি কি প্রকারে সঙ্জিত থাকে 
এবং অণুর পরস্পর ব্যবধানহই বা কি, জানিবার জআগ্য বৈজ্ঞানিকগণ 
উতনুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এই গুরুতর বিষয়ে 
হশ্ক্ষেপ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। ল্ড কেল্ভিন্‌ এ সম্বন্ধে 
গবেষণা আরম্ভ করিয়াছলেন। প্রায় বাইশ বৎসর হইল এই গবেষণার 
ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত আজও তাহার বিবরণী পাঠ কৰিলে 
কেল্ভিনের অত্যাশ্চধ্য হুষ্ষদর্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিয়৷ অবাক্‌ 
না হইয়া থাকা যায় না। ঈথর-লাগরে অতি সুষ্ক তরজ তুলিয়া আলোক 
যখন কাচ বা অপর কোনও স্বচ্ছপদাথথের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তখন 
তাহার গতির দ্রিকের পরিবর্তন (791:80007 ) ঘটে। পদার্থস্থ 
অণুগুলিই বাধা দিয়া ঈথর-তরঙ্গকে এই প্রকারে বাঁকাইয়] দেয় বলিয়। 
জানা ছিল। লর্ড কেল্তিন আলোকাবিশেষের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং 
তাহার গাঁতর দিক্‌ পরিবর্তনের মাত্রা অতি সুক্্রতাবে পরিমাপ করিয়া, 
পদার্থের অণু আয়তন নির্ধারণের এক হ্বন্দর উপায় [নর্দেশ করিয়া- 
ছিলেন। তা, ছাড়া কৈশিকাকর্ষণের (0901]187চ 4১00506190) সাহায্য 
লইয়াও তিনি অণুর আয়তন নিদ্ধারণের আর একটি নুতন উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ সমানভাগে বিভক্ত 
করিলে যে এক অতি লুক্ম দৈর্ঘয পাওয়া যায়, এই হিসাবে পদার্থের 
অগুগুলির বাস তাছ। অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 
লর্ড ফেল্ভিনের এই নুস্স গণনা লইয়া অনেকে পরবর্তী কালে অনেক 


লর্ড ফেল্তিন্‌ ৯১ 


নাড়াচাড়া করিয়াছেন, কিন্তু গণনার অণুমান্্র তুল পাওয়। যায় নাই। এই 
সকল দেখিয়া মনে হয়, এ প্রকার হুম্ গণনা কেল্ভিনের পক্ষেই সম্ভব 
ছিল। তাহার অসীম অধ্যবসায় ও অত্যাশ্চ্যয গণিতজ্ঞান তাচার 
প্রত্যেক গবেষণাকে সাফল্য দিয়াছে। 

লর্ড কেল্ভিনের প্রধান গবেধণাগুলির মধ্যে কেবল ছুই একটি 
উল্লেখ কর! গেল মাত্র । ইহা ছাড়া তিনি আরো যে-সকল গবেষণা 
করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব ও সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের বিশেষ 
বিবরণ দ্বিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়৷ দ্াড়ায়। পঞ্চাশ 
বৎসরে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক সমাঙ্গে প্রায় তিনশত প্রবন্ধু পাঠ 
করিয়াছিলেন ! বলা বাহুল্য, প্রত্যেক প্রবন্ধই এক এক নূতন তত্বের 
অবতারণা করিত । জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাহার গবেষণা হইতে 
বাদ পড়ে নাই । জড়ের উৎপাতিতত্ব প্রভৃতি কঠিন গাণিতিক ব্যাপার 
হইতে আরম্ভ করিয়া জলের কল প্রস্তত করা প্রভৃতি ব্যাবহারিক 
বিজ্ঞানের কুত্র অংশগুলিও তাহার চিস্তার বিষয় ছিল। সকল বিজ্ঞানেই 
তিনি এ প্রকার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আর মুছিবার নহে। 
বিধাতা যেমন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ববাদগুলি দ্বারা ভূষিত করিয়া 
কেল্ভিন্কে জগতে পাঠাইয়াছিলেন, জগতের লোকও সেই সকল 
আশীর্বাদের সমুচিত সম্মান দেখাইতে ভূলে নাই। মান ও এই্বধ্য 
অযাঁচিতভাবে তাহার দ্বারস্থ হইয়াছিল। দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্রক্ূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়! তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের 
বিখ্যাত বিদ্বংসমাজ মাত্রেই তাহাদের শ্রেষ্ট উপাধিগুলি কেল্ভিন্‌কে দান 
করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্িত মনে করিয়াছিল। 

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
একটা বৃহৎ ব্যাপার আপনা হইতেই আমাদের নজরে পড়ে । মনে 
হুয়, অনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাহাদের আবিষ্কৃত তত্বগুলিকে 


৯২ প্রাকৃতিকী 


মান্ছষের প্রাত্যহিক কার্যে লাগাইতে যেন স্বণা বা অপমান জ্ঞাম 
করিতেন। বড় বড় প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের জীবনের নান! 
কাধ্যে যে তীক্ষু বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা হাতে 
কলমে কাজ করার কৌশল তাহারা অতি সহজেই আয়ত্ব করিতে 
পারিতেন। ম্ুৃতরাৎ এ ভাবট। তাহাদের বুদ্ধির জড়িমাপ্রস্থত নয় | 
কাজেই, স্থানকালপাত্রের এক অদ্ভুত সন্মিলনজাত ঘ্বণা বা অপমান- 
বোধকেই তাহার উৎপত্তি বলিতে হয়। কথিত আছে, মাসিলসের 
€ 1197091108 ) নৌবাহিনী পসিরাকউসের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
হইতেছে জানিয়া হ্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আফিমিডিস্‌ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের 
সহি বলিষ়াছিলেন, তাহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তুলনাম্ম নৌবাহিনীর 
ব্যবস্থা! অতি তুচ্ছ। বলা বাছল্য, আফিমিডিসের নৌ-চালনযন্ত্র তখন 
প্রস্ত তই হয় নাই, কেবল কাগজে কলমে তাহার উপযোগিতা দেখিয়া, 
তিনি মাসিলসের নৌবধাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। 
ইহারি অসাধারণ শাস্তজ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জগ্ত রাজ! হায়রোকো! 
(71970) কত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, পাঠক তাহার গল্প 
অবশ্ঠই শুনিয়াছেন। ইউভক্সম্‌ ([0900%09) ও আকাইটান্‌ নামক 
দুইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্বপ্রথমে জ্যামিতিকে ব্যাবহারিক জ্যামিতিতে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই, জ্যামিতিকে পু'থির 
পাতা হইতে বাহির হইয়া মুটে-মজুর ও কলকারখানার ভিতরে আসিয়া 
দাড়াইতে হইয়াছিল । জগছিখ্যাত প্ডত প্লেটো তখন জীবিত 
ছিলেন। এ পথান্ত যে শান্ত্র কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীরই সম্পত্তি ছিল, তাহার 
এই দুর্দীশা তাহার সহা হয় নাই । প্লেটো পরুষ ভাষায় এ স্বেচ্ছাচারী- 
1দগকে ততৎসনা করিয়াছিলেন । বল! বাহুল্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
দিগের জীবনে এই ছুঃসহ পাণ্ডিত্যাভিমান এপন আর মোটেই নাই। 
ইহার! একাধারে কঠোর তপন্বী ও অক্কাস্ত বন্ধ । 


লর্ড কেল্ভিন ৪৩ 


লর্ড কেল্তিনের জীবনে বৈজ্ঞানিকদিগের এই আধুনিক আদর্শটি 
সম্পৃ্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জড়ত্তত্বের ব্মতি গৃঢ়রহত্তের স্ুমীমাংসার 
জন্য তাহাকে ধ্যানমগ্ন মুনির স্ায়ই গবেষণানিরত দেখ! ধাইত, এবং 
স্বাবি্কৃত তত্বগুলিকে সাংসারিক কাজে লাগাইবার সময় তিনি সাধারণ 
শ্রমজীবীরই মত অক্লাস্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। বাঁৎলো॥ ল্যাংলে, 
টিন্ডাল্‌ প্রভৃতি অনেক স্বনামধ্যাত বৈজ্ঞানিক তাহাদের আবিষ্কৃত 
তত্বগুলিকে স্বহন্তে নানা কাধ্যে লাগাইয়া! মানুষের সুখস্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত এ বিষয়ে বোধ হয় কেহই লর্ড কেল্ভিনের 
সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । নব নব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া ইনি জগতের 
যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা! গ্র্ণতই অতুলনীয় । 

আত্মশক্তির উপর সন্দেহ ও বিশ্বাসের শিথিলতা মন্ুম্বত্ব বিকাশের 
প্রধান অন্তরায়) ইহার! ঘাড়ে চাপিলে মানুষ কোনক্রমে মাথা তুলিতে 
পারে না। লর্ড কেল্ভিনের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি 
এই দ্বই শক্রকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন, এবং জয় করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। ছাত্রগণকে 
বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় ল্ড কেল্ভিন্‌ শাস্ত্রে অটল বিশ্বান স্থাপনের 
জন্য প্রায়ই উপদেশ দ্রিতেন। কোন ছাত্র তাহার কোন উক্তিতে 
অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিতেন,_- 
“এইট উক্তি আমার নয়, থে শান্ত্রকে মানুষ প্রথম জ্ঞানোন্মেষের দন 
হইতে অভ্রান্ত বলিয়া জানিয়৷ আসিয়াছেঃ সেই গণিতশান্ত্রই তোমাদ্দিগকে 
বিশ্বাম করিতে বলিতেছে ।” 

আজ কয়েক বৎসর হইল, কোন বৈদ্যুতিক গবেষণ। করিতে 
গিয়া লর্ভ কেল্ভিন্‌ দেখিয়াছিলেন যে, যে তড়িৎপ্রবাহের ক্প্পে 
প্রাণীর জীবন সংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের ভিতর দিমা তাহ! 
অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর কোনই অনিষ্ট হয় না। 


৯৪ প্রারুৃতিকী 


এই প্রকার একটা ব্যাপারে তিনি প্রথমে বিশ্বান স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভূল বাহির 
হইল না, তখন আর তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
ছাত্রমগুলীকে ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন কিন্ত 
এই জীবনসংশয় পরীক্ষার জন্ত কেহই প্রস্তুত হইতে পারিলেন না। 
শেষে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে হ্াড়াইয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের শরীরের 
ভিতর দিয়! গ্রবল বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইয়! দিলেন! প্রবাহ তাহার 
শরীরে একটুও বেদনা দিল না। ছাত্রমগ্ুলীকে সম্বোধন করিয়া! তিনি 
বলিলেন,--"তোমরা কখনো বৈজ্ঞানিকতত ও গণিতের মূলনুক্ত্রগুলিকে 
অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসই কৃতিত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়।” 
এই অটল বিশ্বাসই ফেল্ভিন্কে এত বড় করিয়াছিল । 


মনুষ্য 


মাহষ যে হঠাৎ একদিন তাহার হম্তপদ ও জ্ঞানবুদ্ধি লইয় পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যেদিন বিধাতার 
অনস্ত শক্তির এক ক্ষুদ্র কণ! জড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জাবে প্রাণপ্রতিষ্টা 
করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই মনুযুস্থষ্টির আরম্ভ! কত বৎসর 
পূর্বে এই প্রকারে জীবের অঞ্চুর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা! স্থির করা 
কঠিন বটে, কিন্তু পৃথিবীর শৈশব জীবনেরই কোন এক শুভ মূহূর্তে 
প্রাথমিক জীবের স্বেচ্ছা সঞ্চলনে যে, ধরাবক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহা 
ন্বনিশ্চিত। আধুনিক জীবত্ববিদগণ এই প্রার্থামক জীবকেই মঙ্গুস্তের 
আত প্রাচীন পূর্বপুরুষ বলিয়া! স্থির করিয়াছেন, এবং সেই জড়বং 
জীব কোন্‌ ধারায় ক্রমবিকাশ লাত করিয়া বৃক্ষলতা' পশ্তপক্ষী এবং 
নরবানর ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। 
হ্তরাং প্রাথমিক জীবের সৃষ্টিকে মযৃস্থ্টির প্রারভ্ভ বল! অসঙ্গত নয়। 

জীবের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গেলে বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, 
বাহিরের নান! প্রান্কৃতিক শক্তির সাহত সামগ্তন্য রঙ্গ! করিয়া নিজেকে 
ঠিক রাখাই জীবের প্রধান ধন্ম। তাপ, আলোক, বাধুর চাপ, 
ভূমধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নান! প্রবল প্রাকৃতিক শক্তি পদার্থের উপর ষে 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। গোড়ার খবর 
লইলে বলিতে হয়, ইহারাই নান! আকারে কাজ করিয়া পৃথিবীকে 
গড়িয়া ।তৃলিঘ্াছে। সন্তস্থষ্ট জীবটির উপর যখন এই সকল প্রাকৃতিক 
শক্তি প্রবলভাবে কাঞ্জ করিতে আরস্ত করিয়াছিল, তখন টিকিয়া 
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থাকিবার জন্য যে, জীবাঞ্কুরটিকে বছ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহা 
আমরা অন্ভমান করিতে পারি। কিন্তু সেই জড়যুগে আত্মরক্ষার 
আকাঙ্। ক্ষুদ্র জীবগুলির হাতে কোন্‌ অন্ত্র দিয়া নিজের পথ নিজে 
কাটিয়া লইবার পরামশ দিয়াছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় 
নাই। এই সময়ের সন্ধিবিগ্রহের ইতিহাস চিরদিনই আমাদের নিকট 
অজ্ঞাত থাকিবে । 

দেশের প্রাচীন ইতিহাস খন লোপ পাইয়া যায়, চতুর এতিহামিক 
পণ্ডিত অস্পষ্ট শিলালিপি এবং জীণ মন্দিরের স্থাপত্যটৈপুণ্য' পরীক্ষা 
করিয়া ইতিঠাসহীন যুগের অনেক তথ্বের উদ্ধার করিয়া থাকেন। 
জীবতত্ববিদগণও এই উপায়ে তমসাচ্ছন্ন জড়যুগের এক ইতিহাস দীড় 
করাইয়াছেন। তখনকার প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মনে রাখিয়া 
এবং ভূপ্রোথিত শিলাময় জীবকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া ইহাদিগকে জীবের 
পুরাতত্ব লিখিতে হইয়াছে । আধুনিক মানুষ প্রাকৃতিক উপজ্রবকে 
কত্িম উপায়ে দমন করিয়া চারিদ্িকটাকে তাহার জীবনের এত 
অন্থকুল করিয়া! রাখিয়াছে যে, এখন একবার মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতে পাবিলে জীবনটা শেষ পর্য্যন্ত বেশ সহজেই কাটিয়া যায়। 
ইতর জীবগণ জীবনরক্ষার এই ন্ুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত। তাই 
বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেই ইহাদের জীবনের অনেকটা 
সময় র্াফিত হইয়া! যায়। প্রাথমিক জীবগণ আধুনিক ইতর জীবের 
তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল। স্থৃতরাং ইহাদিগকেও যে বাহিরের শক্তির 
সহিত সংগ্রাম করিয়া ভীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। 
এই অবস্থায় অন্কূল শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিষ্টুর প্রতিকূল শক্তির 
মহিত সংগ্রাম করা ব/তীত আর উপায় থাকে না। প্রাথমিক জীবের 
জীবনের অনেক সময় এই প্রকার সংগ্রামেই কাটিয়া গিয়াছিল। 
তারপরও শত্রুর কবল হুইতে উদ্ধার নাই দেখিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার 





রং 


মচয়ুকাইি 
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৪৮ 


প্রাকৃতিকী 





মস্থয্ত্হি ৯৪ 


কোন স্থায়ী উপায় উত্তাবনের জন্ত চিন্তা করিতে হইয়াছিল। প্রবল 
শত্রুপক্ষের বাণবর্ষণে যখন যোদ্ধার ধনু ভগ্ন হইয়া যায় এবং আত্মরক্ষার 
চেষ্টায় তৃণীর শূন্য হইয়া পড়ে, তখন নিজের দেহপ্রাণ অক্ষত রাখিবার 
জন্য তাহাকে উপায়াস্তর অবলম্ধন করিতে হয়। পার্শচর শরীররক্ষকের 
স্কন্ধে যে কঠিন বর্ম সঙ্কটকালের জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহার প্রতি 
তখন যোদ্ধবরের দৃষ্টি পড়ে। সেই কঠিন বর্শে আচ্ছাদিত হহয়া 
ঈাড়াইলে বিপক্ষের বাণ বশ্মে ঠেকিয়া শতখা হইয়া পড়িয়া যায়। 
প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির নিষ্টুরতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত 
জীবকে ঠিক্‌ পূর্বোক্ত প্রকারেই দংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ব্শ্ব 
প্রস্তত ছিল না, নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করিয়া ইহারা বিরুদ্ধ 
শক্তির আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইত | এক কোষময় প্রাথমিক জীব দ্বিধা- 
থগ্ডিত হইতে হইতে যে অসংখ্য সম্ভানপন্ততি উৎপন্ন করিত, তাহাদের 
মধ্য সকলগুলিই মুল জীবের ছাচে না জন্মিয়া নানাকারণে বিকলাঙ্গ 
হইয়া] জন্মিত। এই বিকলতা মহাভারতের বীর কর্ণের সহজ কবচের 
স্তায় কাধ্য করিলে প্রাকৃতিক উপদ্রব তাহার্দিগকে স্পর্শ করিতে পারিত 
না। জীবনসংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়৷ যে নকল জীব নানাষুগে পৃথিবীতে 
বিচরণ করিম্বাছিল, তাহাদিগকে মহাবীর কর্ণের ম্তায়ই সহজ কবচধারী 
হইয়া জন্মিতে হইয়াছিল । 

জীবের এই ক্রমপরিবর্ভন পৃথিবীর কেবল শৈশবদ্দীবনেরই 
ঘটন! নয়, বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ধারে ধীরে পরিবর্তিত হৃহয়। 
আসিতেছে, জীবও সেইপ্রকার নান! আকার পরিগ্রহ করিয়া জাতির 
পর জাতি স্থষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে। বর্তমান যুগেও এই 
পরিবর্তনের ধারার বিরাম নাই। ইহার অস্ত কোথায়, এবং ইহা কোন্‌ 
দিকৃ লক্ষ্য করিয়া চটলয়াছে, তাহা নিশ্চন্ব করিয়! বলা আমাদের 
জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। 


১০০ প্রাকৃতিকী 


ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার হওয়ার পর শক্রকবল হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য জীবকে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। এই 
স্বাভাবিক ইচ্ছা শার্তির ইঙ্গিতেই মন্তস্ত প্রভৃতি উন্নত প্রাণী কৃত্রিম উপায় 
উদ্ভাবন করিয়া এখন সহন্র প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈ্াড়াইয়া 
সংগ্রাম করিতেছে । প্রাচীন জীবের এই ইচ্ছাশর্তির লেশমান্র ছিল 
না। বাহিরের উদ্দাম প্রকৃতির চালনায় শরতের মেঘের গ্তায় তাহাকে 
নানা আকার পরিগ্রহ করিতে করিতে লক্ষাহীন অবস্থায় চলিতে 
হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যাহারা ঘটনাটচিত্র্যে কুপথ অবলঙ্থন করিয়াছিল, 
মৃত্যুর গ্রাস হইতে তাহারা রক্ষা পায় নাই। ভাগ্যক্রমে যাহারা স্থুপথের 
পথিক হইয়াছিল, কেবল তাহারাই ভ্রমোন্নতি লা করিতে পারিয়াছিল। 
আধুনিক মানবজাতি সেই আদিন জীবের কোন এক স্থুপথগামী বংশধর 
হইতেই জনিয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া জড়বৎ অপকৃষ্ট জীব 
শেষে মানবের ন্যায় উন্নত প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র । 

আদিম জীবের উৎপত্তির পর তাহার বংশধরগণ দ্রইটি পুথক্‌ 
জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন যুগের আকাশ এখনকার 
মত পাঁরফ্ধার ছিল না। তখন এখনকার তুলনায় আকাশে অঙারক 
বাম্প অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত। এক জাতি কেবল অঙ্গারক 
বাম্প দেহস্থ করিয়া শরীর পোষণ করিত, এবং অপরটি আঁক্মজেন বাম, 
গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিত। অঙ্জারক বাশ্পে অঙ্গার ও অক্লিজেন' 
যুক্তাবস্থায় থাকে । উভয়ই জীবদেহ ' গঠনের খুব উপযোগী হইলেও, 
মুক্ত অক্সিজেন ভীবকে যেমন বন্দকুশল করে, অঙ্গারক বাম্প সে প্রকার 
করে না। অঙ্গারক বাম্পগ্রাহী জীবের এইখানেই উন্নতির পথ রোধ 
হইয়া পাড়য়াছিল। অঝ্সিজেনগ্রাহী জীব ধখন উন্নতির পথে চলিবার জন্ত 
. চঞ্চল হইয়া দাড়াইয়াছিল, তাহাদিগের অঙ্গারকবামুভোজী সভোদরগণ 


মমুযাত্যি ১৩১ 


ঠিক একস্থানে দাড়াইয়া কিপ্রকারে বু অঙ্গারক বাম্প দেহস্থ করিতে 
হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল। 

অক্পিজেন্ভূক জীব বন্কাল একই আকারে থাকিতে পারে নাই। 
বহিঃপ্রকৃতির সহিত সামও্স্য রাখিতে গিয়া ইহারা সমেক্দণ্ড ও অমেরুদণ্ড 
(৬ 9৮9)7809 ৪700 [087590186€) এই দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এক ঘুগে এই ছুই জাতির মধ্যে অমেরুদণ্ড জীব পৃথিবীতে 
খব প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। মাকড়সা, মধুমাক্ষকা, পিপীলিক 
প্রভৃতি তাহাদেরি বংশধর । ইভারা বহিঃপ্রকৃতির সহিত নিঙেদের 
মিলাইয়া যেমন অনায়াসে চলাফেরা কবে, অপর কোন জীব সেপ্রকার 
পারে না। সমাজবন্ধনের কৌশলে ইহারা স্মগ্র ইতর জীবের শীর্ষ- 
স্ঘানীয়। এই সকল আলোচনা করিলে বলিতে হয় ঘষে, যে সমেরুদণ্ড 
জাতি হইতে মন্তস্তের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এককালে উন্নতির পর্যায়ে 
অমেরুদগ্ঞ্জাতির অনেক নীচে ছিল। ভূতত্ববিদগণও আঞ্জকাল এই 
সিদ্ধান্তের অনুখো্ন করিতেছেন । 

অমেরুদণগ্ডজাতি প্রথমে দ্রুতগতিতে উন্নতির দিফে চলিয়৷ শেষে 
তাহাদের সমেরুদণ্ড ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে 
নাই | মেরুদণ্ডের অভাবে দেহের চশ্মকে ইহারা ইন্দ্িয়াদি রক্ষার প্রধান 
অবলম্বন করিছা তুলিয়া একটা মহা ভূল করিয়াছিল, এবং এই ভুলই 
তাহাদের তবিস্যৎ উন্নতিপথের কণ্টক তইয়া ধাড়াইয়াছিল। স্থুলচণ্ 
দ্বার] সর্ধ্াক্গ আবৃত থাকায় আকারে বৃহত্তর হইবার চেষ্ট। করিতে হইলে 
ইহার্দিগকে সেই আবরণকে বিদীর্ণ করিতে হইত। অগ্যাপি কাকড়া, 
চিংড়ি মাছ প্রভৃতি অমেরুদণ্ড জীব এই প্রকারে চর্মবিদীণ করিয়াই 
বাড়িয়া থাকে । সমেরুদণ্ড জীবের দেহস্থ অস্থি যে কাজ করে, অমেকু- 
দণ্ড প্রাণিগণ তাহাদের দেহের কঠিন আররণ শ্বারা ঠিক সেই কাজ 
করাইয়া লয়। দেহের প্রধান প্রধান ইন্ট্রিয় ও পেশীগুলি এ আবরণে 


১০২ প্রাকৃতিকী 


'আবদ্ধ থাকে ; কাজেই চশ্মত্যাগ করার পর নূতন চণ্ম বাহির হওয়া 
পথান্ত ইহাদিগকে অকন্মণ) হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বহসরে 
ছুই তিনবার করিয়া যদ্দি মানুষকে দেহের অস্থি ত্যাগ করিতে হইত, 
এবং নৃতন অসন্থিগুলিকে অস্কুরিত ও কার্য্যোপঘোগী করিবার জগ যদি 
চুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিতে হইত, তাহা হইলে মাছ্ছষ কখনই এত 
উন্নতি লাত করিতে পারিত না। অমেরুদণ্ড জীব দৈহিক উন্নতির জন্ত 
চশ্ধত্যাগে অত্যন্ত হইয়া ঠিক পূর্বোক্ত কারণে উন্নতি লাত করিতে 
পারে নাই। কিছুদিন জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহারা ষে একটু 
'অভিজ্ঞত। লাত করিত, লুগ্চচণ্ম হইয়া পড়িলে অনত্যানে তাহার প্রায় 
সফলি নষ্ট হইয়া যাইত। 

অমেরুদণ্ডজাত্ির মধ্যে কতকগুলি জীব চর্মত্যাগের পূর্বেবোক্ত 
অন্ৃবিধাটা বুঝিয়া উন্নতির আশায় চণ্মত্যাগ হইতে বিরত হইয়াছিল । 
কিন্তু এই স্থুবুদ্ধিও তাহাদের তবিশ্বৎ পথ নিষ্ণণ্টক করিতে পারে 
নাই। এক নৃতন বিদ্প আলিয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া ঈাড়াইয়া- 
ছিল। চশ্বত্যাগ অভ্যাস পরিচ্ঠার করায়, ইহাদের সকলকেই অল্লানু 
ও ক্ষুপ্রাবয়ববিশিষ্ট হইয়া! জন্মিতে হইত, এবং যাহার] জোর করিয়া 
দেহের আয়তন বুদ্ধির চেষ্টা করিত তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনটা পুনঃপুনঃ 
দেছের পরিবর্তন করিতেই কাটিয়া যাইত। 

আধুনিক রেশমক্ীট এবং নানাজাতীয় পতঙ্গগুলিই পূর্ব্ধান্ত ৷ 
জীবের বংশধর। ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ উন্নতির পথ নির্বাচনে ষে 
ভ্রম করিয়াছিল, তাহারি ফলে আঅস্ভাপি ইহার] ক্ুত্রা বযববিশিষ্ট ও 
অল্লাযু হইয়া জন্মিতেছে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই দেহপরিবর্তন ্‌ 
করিয়া কাটাইতেছে। বলা বালা, এই প্রকার ক্ষুদ্র জাতি কখনই 
বুদ্ধিমান হইয়! উঠিতে পারে না। বুদ্ধির জন্য বৃহৎ মন্তিফের গ্রয়োজন। 
কুত্রদেহে সে প্রকার মন্তিফের স্থান নাই। পিপীলিকার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের 


মনুম্যহৃডি ১৬৩ 


শক্তি বৃহৎ মানব-মস্তিফের তুলনায় হীন নয বলিয়া একটা কথা আছে। 
একথাট। যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাহা নান! পরীক্ষায় প্রতিপর হইয়! 
গিয়াছে । 

বংশানুক্রমে বছকাল একই কাধ্য অবিচ্ছেদে করিতে থাকিলে, 
কাজের ভিতরকার খুটিনাটি সকল ব্যাপার ভাল করিয়! বুঝিবার 
শক্তি সেই বুশের একটা বিশেষত্ব হইয়া দাড়ায়। নানাজাতীয় 
জীবের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি এবং জ্ঞান ঠিক এই প্রকারে ক্রমবিকাশ জা 
করিয়া! শেষে সেগুলি জাতিগত সম্পদ হইয়। দীড়াইয়াছে । যে জীবকে 
তাহার ক্ষুপ্রজীবনে দুই তিনবার দেহ পরিবর্তন করিতে হয়, সে 
কখনই অবিচ্ছেদ্দে কোন একটা কাধ্য করিবার অবসর পাইতে পারে 
না। কাজেই ইহাতে তাহার বুদ্ধিও শ্ফৃত্তি পাইবার স্থযোগ হইতে 
বঞ্চিত হইয়া পড়ে। পরিবর্তনঞ্ীল দেহ লইয়া পতঙ্জজাতিকে ঠিক 
এই কারণেই অল্পবুদ্ধি হইয়া! থাকিতে হইয়াছে । রেশমের কীট 
যখন স্থযোপোকার আকারে থাকে, তখন তান্কাকে কেবল বুক্ষপঞ্র 
আহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। এই অবস্থায় ইহারা 
নানা শত্রুর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্থহ্থাদু পঞ্জ উদরস্থ করিবার 
কৌশল শিখিয়া ফেলে । কিন্তু সেই পোকাগুলিই যখন স্থুদীর্ঘ নিত্রার 
পর গুটি কাটিয়া প্রঞ্জাপতির আকারে বাহির হইয়! পড়ে, তখন 
তাহাদের পূর্বের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কোন কাজেই লাগে না। এই 
ঘবস্থায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নৃতন শক্রর সহিত সংগ্রাম করিয়া নূতন 
উপায়ে আহার সংগ্রহের জন্য শিক্ষানবিসি করিতে হয়। কাজেই 
পূর্বাপর জীবনের কোন অভ্যাসই তাহাদের মর্ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে 
উন্নত করিতে পারে না। 

পূর্বোক্ত বিবরণগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অমেরুদণ্ড জীৰ 
প্রথমে তাহার সমেরুদণ্ড ভ্রাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া শেষে নিজেই 


৬৭ ৪ প্র 'কৃতিকী 


পিছনে পড়িয়াছিল, তাহার! আত্মান্তি ও আত্মারক্ষার যে কয়েকটি 
উপাম্ন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোনটিই উহাদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে 
অগ্রসর করে নাই। ষে সকল প্রাণী কোমলদেছে কঠিন মেরুদগুকে 
পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষে কেবল তাহারাই জয়ী হইয় 
পড়িয়াছিল। 

সমেরুদণ্ড জীব বছকাল জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে বিচরণ 
করিয়াছিল, এবং পরবস্তী যুগে ইহাদোর কতকগুলি স্কলচর হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। জীবতত্বব্দগণ এই পরিবর্তনের নানাপ্রকার কারণ 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে চন্দ্রের আকর্ষণকে বাহার] প্রধান 
কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাদেরি কথা যথার্থ বলিয় মনে হয়। 
ইহারা বলেন, অতি প্রাচীনকালে যখন চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে ছিল, 
তখন তাহার প্রবল টানে সমুদ্র-জলে অত্যন্ত অধিক জোয়ার-ভাটা 
হইত। এই জলোচ্্াসের সঙ্গে দজে যে সকল জলচর জাব স্থলে 
উঠিত, ভাটার জলের সঙ্গে তাহাদের সকলগুলিই সমুদ্রে পড়িত না। 
এই প্রকারে কতকগুলি জীবকে প্রতিদিনই দুইবার কারয়া স্থলবাসী 
হইতে হইত। হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়া পড়িলে, প্রতিকিলভাকে 
অনুকূল করিয়া লওয়াই জীবের জীবত্ব। কাজেই, সাধারণ জলচর 
জীব যে শ্বাসযস্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতরকার অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া 
জীবিত থাকিত, তাহার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছিল। জলোচ্ছাসের 
সঙ্গে স্থলে আসিয়া পড়িলে তাহা দ্বারা বায়ুর আষজেন সংগ্রহ করা 
যাইত না। এই প্রয়োঞ্জনই জলচরের ফুলকোকে (011) ) অলস করিয়া 
রাখিয়া নৃতন শ্বাসযস্ত্র ফুলফুসের (1,0£8 ) উৎপত্তি করিয়াছিল । 

সমেরুদণ্ড জলচর জীব পূর্বোক্ত প্রকারে স্থলচর জীবে পরিণত 
হইয়া ক্রমোন্নাতির পথ ধরিতে পারিয়াছিল কি না, এখন আলোচনা করা 
যাউক। জলচর জীব পরীক্ষা করিতে গেলে প্রথমেই তাহার 


মন্থহ্ন্হডি ১০৫ 


মন্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা আমাদের চোখে পড়ে। এই অলম্পূর্ণতার কারণ 
নির্দেশ কর! কঠিন নয়। যেজাতি আবশ্তহীয় সমস্ত জিনিষ হাতের 





সল্চর প্রাথমিক প্রাণী 


গোড়ায় পাইয়া একঘেয়ে জীবন অতিবাহন করে, তাহার মন্তিষষের 
বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সর্বদাই প্রায় সমোষ্ণ জলে 
বিচরণ কাঁরয়া জলচরগণ, জীবনকে খুবই একঘেয়ে কারয়া তুলিয়া- 
ছিল। শীতাতপ, ঝড়বুষ্টির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
ইহাদ্দিগকে মোটেই বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হইত না, এবং আহাষ্যও 
প্রচুর পরিমাণে হাতের গোড়ায় সঞ্চিত থাকিত। কাজেই জলকে স্থায়ী 
আবানস্থান রূপে নির্বাচন করাই ইহাদের সর্বনাশের মুল কারণ হইয়া 
ধাড়াইয়াছিল। ইহাদেরি যে সকল বংশধর হঠাৎ স্থলচর ইয়া পাড়িয়া- 
ছিল, উন্নতি কেবল তাহাদেরি নিকট সুলভ হইয়া আনিয়াছিল | 

স্থলচর হইয়া জীবগণ বছুরিন একভাবে চলিতে পাবে নাই। 
শীদ্রই আর এক সম্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। স্বলচরগণ অবস্থা 
বিশেষে পড়িয়া! পক্ষী এবং স্তন্তপায়ী এই ছুই পৃথক জাতিতে বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। এই জাত্যস্তর পরিগ্রহের কারণ নির্ণয় করিতে 


১০৩ প্রাকৃতিকী 


গেলে, রক্তসঞ্চলন-পদ্ধতি ও শ্বাসযস্ত্রের ক্রমিক পরিবর্তন অনুসন্িৎসুর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ স্থলচরদিগের মধ্যে যাহাদের হৃৎপিণ্ডের 
প্রকোষ্টের সংখা] বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের আয়তনও 
প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার] আর পূর্বের প্ররুতি রক্ষা করিয়া থার্চিতে 
পারে নাই। বৃহৎ ফুস্ফুলের সাহাযষো পরিষ্কৃত হইয়া বিশ্বদ্ধ রক্ত 
সর্বদাই তাহাদের ধমনীতে চলিত । তাণ্ছাড়া দেহাভ্ান্তরে বিশুদ্ধ 
অক্সিজেনের যোগে প্রবলভাবে রাসায়নিক কাধ্য স্থরু তওয়ায়, পূর্বব- 
পুরুষদিগের তুলনায় তাহাদের শরীরের তাপও যথেছ্ বৃদ্ধি পাইয়া 
গিয়াছিল। এই প্রকারে নবশক্তিযুক্ত হইয়া নুতন জীবগগ অলস 
হইয়া বলিয়। থাকিতে পারে নাই । নেই সময়ে সমগ্র ভূভাগ জলচর 
জীব হইতে উৎপন্ন মহাকায় সরীস্থপ (7906198 ) দ্বারা আকীণ ছিল। 
ইহাদেরি সভোদরগণ যখন নৃতন শক্তি এবং উন্নত প্রকৃতি লহয়া জন্ম- 
গ্রহণ করিল, তখন নৃতন পুরাতনে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। 
নৃতন জীব প্রচুর অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া শক্তির সঞ্চয় করিত, 
তাহাই উহাদিগকে ম্তাকায় সরীহ্পদিগের গ্রান হইতে রক্ষা করিত। 
ক্ষিপ্রতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিযোগিতায় পুরাতন নৃতনকে পরাভব 
ফরিতে পারিত না। ইহা ছাড়। এই সময়ে নৃতন জাতিতে আর 
ঘে একটি শুহ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা! পুরাতনকে আরো 
পশ্চাতে রাখিয়াছিল। পুরাতন জীবগণ বঃশবিষ্তারের জন্ত অগ্ 
প্রলব করিত, তাহাদেরি সম্তানদিগের শরীরে যখন উষ্ণ শোণিতধারা 
বহিতে লাগিল, তখন এই সৌভাগাবান বংশধরগণ অগু প্রনব অভ্যাস 
ত্যাগ করিয়া জীবন্ত শাবক প্রসব করিতে আর করিল। এই 
ব্যাপারটি নুতন জীবগুলিকে মনুষ্যত্বের দিকে এত অধিক অগ্রসর 
করিয়াছিল যে, মুল জীবের মছুষ্বত্বলাতের আশায় এখানেই জলাগুলি 
পৃড়িয়াছিল। 


অন্তু ১৩৭ 


নৃতন জীর নিঃসহায় শিশুসম্তানগুলিকে প্রসব করিয়া প্রথম প্রথম 
বড়ই গোলচযাগে পড়িত। শাবকগুলিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা 
কর৷ তাহাদের জীবনের একট প্রধান কর্তব্য হইয়া ঈীড়াইত। জীব- 
তত্ববিদ্গণ বলেন, সস্তানরক্ষার এই চেষ্টাই জীবগণকে উন্নতির পথ 
দেখাইয়৷ দিয়াছিল। অনেক সমম্ব দেখা যায়। কোন বিশেষ উমতির 
জন্য যখন সকল অবস্থাই অনুকূল, তখন প্রকৃতি দেই উন্নতিপথ 
রোধ করিবার জন্য মোহিনী বেশে আসিয়া জীবকে বিপথগামী করিয়া 
দেয়। নিঃসহায় শাবকগুলিফে রক্ষা কারবার উপায় উদ্ভাবনের জন 
যখন জীবগণ বাত, তখন কাহারো উদরের নিয়ে চর্মপুট নিশ্মাণ 
করিয়া বা কাহারো লাগলে শাবক ঝুলাইয়া পরাখিবার ব্যাবস্থা! করিয়। 
দিয় দ্বয়ং গ্ররূতি জীবগণের চিন্তা দূর করিতে আরম্ভ করি়াছিলেন। 
কবাঙ্গারু প্রভৃতি জীব প্রকৃতির এই অযাচিত দান গ্রহণ কাঁরয়া 
চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাত করিয়াছিল। অপর জাবগণ মোহিনী 
প্রকাতির মায়ায় ধরা দেয় নাই। ইহারা নৈসগ্গিক উপায় ত্যাগ করিয়া, 
স্বাধীন চিন্তার সাহাযো শাবকরক্ষা উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য 
চেষ্ট৷ আরস্ করিয়াছিল । 

শাবকদিগকে শ্তন্তদান করিলেই পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয় 
না। শিক্ষা-প্রদানেরও প্রয়োজন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বংশ- 
ধরদিগকে জানাইবার যে, একটুও আবশ্যকতা আছে, ইহার পূর্বে কোন 
জীবই তাহ ভাল করিয়া অন্ভতব করে নাই। নিংসহাপস শিশুসম্তান 
প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি জীবগণ এই ব্যাপারটির প্রয়ো- 
জনীয়তা বুঝিতে আরম্ত করিয়াছিল | বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই জ্ঞান 
এবং পূর্ববোক্ত স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা স্তন্তপায়ীদিগকে মন্ুস্যত্বের দিকে 
ধীরে ধারে অগ্রনর করিয়াছিল। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, থে জাতি বাধে ব্যক্তি জীবনের নমগ্র 


১০৮ প্রাকৃতিকী 


আবশ্বুক সামগ্রী সর্ধদাই সম্মথে প্রস্তত দেখিতে পায়, তাহার 
ভবিষ্বৎ উন্নতির আশা অতি অল্পই থাকে । পক্ষিজাতি ও ম্তগপায়ি- 
গণ 'একই মাতৃগর্ভ হইতে প্রশ্ছুত হইয়াছিল, এবং উঞ্ণ শোণিত-ধারায় 
উভদ্বেরই দেহ শক্তিশালী হইত। ম্থুৃতরাৎ এই অবস্থায় উন্য়েরই 
উন্নাত অবশ্তন্ভাবী বলিয়া! মনে হইবারই কথা। কিন্ত পক্ষিন্রাতি 
উন্নতির পথ ধরিতে পারে নাই। পূর্বোক্ত বিদ্বটি আসিয়া পথ রোধ 
করিয়। দাড়াইয়াছিল। ইহারা অতি অল্পকাল মধ্যে শরীরের'অনেক 
উন্নতি করিয়াছিল । অগ্যাপি ইহাদের উন্নতদেহের নিকট শ্রেষ্ট জীব 
মন্ুব্যকে ও পর্াভব মানিতে হয়। কিন্তু শরাররক্ষার জন্য যাহা কিছু 
আবশ্টাক তাহার সকাল সম্মুখে প্রস্তুত পাইয়া তাহার! বুঁছচাঙ্নার 
হ্থযোগই পায় নাই । ইহাই মনুষ্থাত্থের সোপানে উঠিবাও পথে কণ্টক 
রোপথ করিয়াছিল। দৈহিক পূর্ণতার সহিত কোন প্রকারে যাঁদ 
বুদ্ধির পূর্ণতা আসিয়া যোগ দিত, তাহা! হইলে পক্ষিজাত ষেকি 
আশ্চধ্য জীবে পাঁরণত হইত, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি ন1। 

যাহ! হউক, স্থপথগামী স্তন্তপায়িগণ ইহাএ পর কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে আরো অগ্রলর হইয়াভিল, এখন তাহার 
আলোচনা! করা যাউক। এই পথ আবিফারের দন্য আধুনিক জীব- 
তত্বব্দ্গিণকে খু গবেষণা করিতে হইয়াছিল। গবেষণাকারীদিগের' 
মধ্ো প্রায় সকলেই এখন একবাকোোে বলিতেছেন, মহাকায় সরীশ্থপ 
দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে ক্ষুদ্রকায় স্তন্তপাঘ়ী জীবের আবির্ভাব হইলে, 
এঁ সকল বুহৎ জীবের আক্রমণ ঠইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্তন্তপায়ী- 
দগকে নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল । সে সময় বুহুৎ 
বৃক্ষের অভাব ছিল না। জীবতত্ববিদ্গণ বলেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে 
অধিকাংশ স্তন্তপায়ী জীবই আধুনিক অপোসম (0098৪07%) প্রভৃতি 
প্রার্থীর আকার ধারণ করিয়া ধুক্ষচর হইয়া দাড়াইয়াছিল। তৃ-তত্ববিদ্‌- 


মনুহুহতি ১৯ 


গগও এই পিদ্ধান্তের অনুমোদন কারতেছেন। অতি প্রাচীন শিলাস্তরে 
যে সকল জীবের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগালই 
বৃক্ষচর বলিয়া মনে হয়। 

বুক্ষচর প্রাণীর দেহ পরীক্ষা! করিলে, গাছ ত্বাকৃড়াইয়া ধরিবার জন্য 
তাহাতে কেবল ছুইটিমাত্র সুব্যবস্থা দেখা ঘায়। কতকগুলি প্রাণী 
তাঁহাদের দীর্ঘ নখ দিয়া শাখাপ্রশাখ। আ্বাকুড়াইয়। বুক্ষে বাস করে। 
অপর কতকগুলি তাহাদের অঙ্গুলিগুলিকে দীর্ঘ করিয়া ডাল ধরিবার 
স্থবিধা করিয়া জয়। কোন্‌ প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া! সাধারণ স্তন্যপায়ী 
জীব ক্রমে দীর্ঘনখী বা দীর্ঘাঙ্গুলি প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এখন 
স্থির কারবার উপায় নাই । তবে সাধারণ স্তন্পায়ী প্রাণী হইতেই যে, 
উক্ত দুই শ্রেণীর উৎপাত হইয়াছিল তাহা স্বনিশ্চিত, এবং প্রতি- 
যোগিতায় নখিগণকে পরাস্ত করিয়া অুলিধুক্ত বুক্ষচরগণহ যে, মনুযাত্তের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্থির । 

নখা্দিগের নখই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল । নখদ্বারা ভাল 
করিয়া রৃক্ষণাখ! আকৃড়াইয়! ধর] বড়ই কষ্টকর। দেহ পুষ্ট হইলে এই 
কাধ্য একেবারে অসম্ভবই হইয়! দাড়ায় । কিন্তু বৃহৎ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণী 
যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, অঙুলি দ্বারা শাখা ধরিয়া সে অনায়াসে 
বুক্ষে বিচরণ করিতে পারে । বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নখের এই অন্থুপ- 
যোগিতাই বুক্ষচারী নখিগণকে ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপর- 
দিকে দীর্ঘ অন্থুলিধুক্ত প্রাণিগণ ক্রমে দেহের সর্ববাঙ্গ পুষ্ট করিয়া উন্নত 
€ুইয়া ঈাড়াইয়াছিল । 

ষে সকল মানমিক শক্তি মনুস্তকে ইতরপ্রাণী হইতে পৃথক করিয়! 
রাখিয়াছে, সেগুলির আলোচনা করিতে গেলে গণনাশদ্জির কথা 
সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িয়া যায়। পাঁচটি জিনিষের সহিত আর 
পাঁচটি জিনিষ যোগ করিলে, এই নূতন জিনিষগুলি ষে পূর্বের ছিগুণ 


১১৪ প্রাকৃতিকী 

হইয়া পড়িবে, তাহা ধারণা করিবার শক্তি কেবল মহুয্যজাত্তিরই নিজস্ব । 
এই জ্ঞানের উদ্মেঘতত্ব লইয়া ডাক্তার ওয়ালেস্‌, ডারুইন প্রভৃতি মহা 
পগ্ডততগণ অনেক গবেষণ1] করিয়াছেন, কিন্তু কেহই স্থির পিচ্ধাস্তে 
উপনীত হইতে পারেন নাই । দুই একটি নব্য পণ্ডিত এ সম্বন্ধে 
গবেষণা করিয়া বলিতেছেন, পুষ্টাজ, শ্তন্পায়িগণ যখন শাখী হইয়। বুক্ষে 
বিচরণ করিতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়েই হহাদের মন্তিফে গণনাশক্কির 
উন্মেষ হইয়াছিল । শাখী প্রাণিগণ যখন বৃক্ষ হইতে বুক্ষান্তরে লাফাইয় 
পাঁড়ত, তখন তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দূরত্বের একটা নিভূলি 
হিসাব মনে স্থির রাখিতে হইত । এই হিসাবের ভূলে হয়ত প্রথমে 
অনেক প্রাণীকে ভূপতিত হইয়া জীবন বিসঙ্জন করিতে হইয়াছিল, 
কিন্তু শেষে তাহারা আর সে প্রকার ভুল করিত না। ইহ] ছাড়া হস্ত- 
পদের পেশ্রীগুলিকে কত সন্কুচিত করিলে এক লম্ফে কতদুর পৌঁছান 





মনুষ্য এবং বানরজাতীয় প্রাণীর অঙ্গুলির পার্থক্য 


যায়, শাখী স্ুন্তপায়ীদিগকে তাহার ৪ একটা হিসাব করিতে হইত । শেষে 
হয়ত এই হিসাবগুলি তাহার। যন্ত্রবৎ রুরিত, কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত 
ব্যাপারগুলিই যে গুগ্ঠপায়ীদিগের গণিত-জ্ঞানের উদ্মেষ করাইয়া 
দ্িয়াছিল তাহা আব অস্বীকার করা যায় না। | 

খন কোন প্রাণী একটি বিশেষ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, প্রায়ই 
অপর আর একটি শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়! সমগ্র শক্তিসমষ্টিকে 


মনুহ্যহথটি ১১১ 


পূণ রাথে। ইহ একট পরীক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়ম । অন্ধের শ্রবণ 
ও স্পর্শশক্কির 'তীক্ষতা এবং বধিরের দৃষ্টিশক্তির প্রাথধ্য চিরপ্রসিধ। 
এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে মনে রাখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন 
মানবের আতি প্রাচীন পূর্ববপুরুষগণ স্তন্তপায়ীর আকারে বৃক্ষে বিচরণ 
করিতেছিল, তখন সেই সকল প্রাণীতে.আরে! কতকগুলি মন্ুস্ুস্থলভ 
শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। অনেক ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের 
দৃষ্টি ও ভ্রাণশক্তি অত্যন্ত অল্প। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানবের প্রাচীন 
পূর্বপুরুষগণ যখন শাখীর আকারে ছিল, তখন ধরাতলাবিহারা প্রাণী- 
দিগের ন্যায় তাহাদের ভ্রাণ বা দৃষ্টিশক্তির চালন। করিতে হইত ন|। 
কাজেই ব্যবহারের অভাবে এগুলি ক্রমে দুর্বল হইয়া গিয়া অপর 
শত্তির উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । এই দুর্বলতা বৃক্ষচর 
প্রাণীকে মনুষ্যত্বের দিকে ষে, কত অগ্রসর করিয়াছিল তাহার ইয়ত। 
করা যায় না। প্রাণশক্তির তীক্ষতা হারাইয়া ইহারা যখন কুকুরের মত 
গন্ধগ্রহণ করিয়া আহাধ্য অনুসন্ধানাদি করিতে পারিত না, এবং তীক্ষু 
দৃষ্টির অভাবে দুরস্থ শত্রর গতিবিধি লক্ষ্য করা যখন তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া দীাড়াইয়াছিল, তখন আত্মরক্ষার অন্ত উপায় না থাকায় 
বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া কাধ্য সম্পন্ন করা বাতীত তাঙ্কাদের আর 
গত্যস্তর ছিল না। এই পরিবর্তনই ইহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছিল। 

ইহার পর পূর্বোক্ত প্রাণীদিগের মধো বুদ্ধি-পরিচালনার কৌশল 
লইয়াই প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বুক্ষবিহারী প্রাণী 
হইতে যখন হম্তপদাদিধুক্ত মহুস্তাঞতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
তখন উহ্বা্দিগকে পশুপক্ষী বধ করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত। 
বলা বাহুল্য, এই কাধ্য তাহাদের বুদ্ধিবিকাশের খুবই পাহায্য করিত। 
সমস্ত বৎসর ধরিয়া কোন স্থলেই হাতের গোড়ায় শিকার পাওয়া যায় 
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ন|। কাজেই বুদ্ধিমান শিকারীকে ভবিষ্যতের চিন্তা অভ্যাস করিতে 
হইয়াছিল। যাহার! এই চিন্তায় অনভ্যন্ত ছিল, ক্ষুৎপিপাসা ও অনাহারে 
তাহাদের সকলকে সবংশে মৃত্ামুখে পড়িতে হইত। এই প্রকারে 
কেবল একটিমান্ত্র উন্নতবুদ্ধি নরাক্ৃতি জাতি পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে 
পারিয়াছিল। ইহাকেই আধুনিক মানবজাতির পিতামহ বলা যাইতে 
পারে। এই অপন্পূ্ণ মানবই ধারে ধারে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া 
আধুনিক মনুয্ুঙ্জাতির শ্যষ্টি করিয়াছে । 

মনুযৃন্ির ঠিক্‌ পূর্বেকার ব্যাপারগুলি আলোচনা করিলে মনে 
হয়, অসম্পূর্ণ মানব কতকগুলি প্রাকৃতিক দানকে অব্যবহারে কার্ধোর 
অনুপযোগী করিয়! নিজের উন্নতি খুব ভরত করিয়! তুলিয়াছিল। এই 
শ্বেচ্ছাকৃত নিঃসহাখতা মানুষকে ঘেরিয়া না ধীড়াইলে সেই মানুষ 
কখনই এতদিনে এখনকার মানুষে পরিণত হইতে পারিত না। সেই 
নিঃসহায়তাই মামুষকে গৃহবন্ত্র ও অস্ত্াদি নিশ্বীণের কৌশল শিখাইয়াছে। 
মান্তুষ যদি পক্ষীর স্তায় প্রক্কৃতিদত্ত বন্ত্রে দেহ আবৃত রাখিত, এবং 
তাহাদের স্ায় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া যথেচ্ছ গমনাগমন করিয়া মহজে আহাধ্য 
সংস্থান করিতে পারিত, তবে আজ মরা মুয্ুজাতিতে আধুনিক 
সভ্যতার লেশমাত্র দেখিতাম না, এবং উড়িবার কল আবিষ্কারের জন্য 
দেশের বড় বড় পগ্তিগকে চিন্তাকুল দেখিতাম না। প্রকৃতির 
বৈরিতাই পশুত্বে মন্ুযুত্বের আরোপ করিয়াছে 


জীবনট। কি? 


প্রবন্ধ-শীর্ষের এই গ্রত্র প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়। পণ্ডিত-মুর্খ, দার্শনি ক- 
অদ্রার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কত লোকে যে, কত বথা 
বলিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। বোধ হয়, যেদিন চিন্তা করিবার 
শক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই গ্রপ্নটির সছুতরের 
জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজও তাহার উত্তর মিলিল না। ঘোনর 
দার্শনিক তার পাঁজিপু'থি খুলিয়া হয় ত গন্ভীরভাবে বলিবেন, এই ষে 
তুমি, আমি, ঘটপট ঘাহ। ক্ছু দেখিতেছ, সবই মায়ার রচনা । রসিক 
কবি হাশ্যমুথে বলিবেন, 

“নাঃ জীবনটা কিছু না, 

একটা ইঃ) একটা উঃ, একটা আঃ? 
কিন্ত ইহাতে ত মন বুঝে না। এ সংসারটা না হয় মাযাই হইল, 
এবং ভীবনট] না হয় একটা ইঃ, একটা উঃ, এবং আর একট| আঃ 
হইঘা স্থুথে হুঃখে কাটিয়া গেল, কিন্তু এই ততজ্ঞানটুকু দিয়া মনকে 
ত শান্ত করা যায় না। যেসকল জিনিষ জড়, কি প্রকারে তাহারা 
চেতনা পায় এবং কি প্রকারে তাহাদের ভিতরে জীবনের নানা অদ্ভুত 
কাধ্য চলিতে থাকে, মন তাহাই জানিতে চায়। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
তত্জ্ঞানের মীম! ছাড়াইয়া প্রশ্নটা আসিয়া পড়িল বিজ্ঞানে। আধুনিক 
বিজ্ঞানে ইহার কি প্রকার উত্তর পাওয়! যায়, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহারই আভাষ দ্িব। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রশ্নটির উত্তর চাহিলে তাহার! 

ঢা. 8৪ ১১৩ রি 
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' বলেন, ছৃগ্ধে প্দস্থল? অর্থাৎ দধিবীন্দ দিলে তাহা যেমন গীজিয়া উঠিগা 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার রূপাস্তর পাইয়াই জীবনের কাধ্য 
চলে। ছুষ্ধে দধিবীজ দেওয়াই গাঁজানে৷ বা মাতানোর (ম'600908 0100) 
একমাত্র উদাহরণ নয়। ময়দা বা স্থজীতে খামী দিয়া যখন আমরা 
পাউরুটি প্রস্তুত করি, ভাতে জল দিয়া আমর! যখন পাস্তাভাত প্রস্তুত 
কার, তখনো আমরা এসব জিনিষকে গাজাই । বিজ্ঞানের মতে আমরা 
যাহাকে জীবন বলি, তাহা এই প্রকারের নানা গাজানে। বা মাতানো 
লইয়াই চলে । কথাটা হঠাৎ শুনিলে অসস্তব বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু 
এই মিন্ধাস্তের অভ্রান্ততার এত প্রমাণ আছে যে, ইহাঁকে সতা বলিয়! 
মানিতেই হইতেছে। 

কখনই কোন বৃহৎ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা একদিনে এবং এক জনের 
চেষ্টায় হয় নাই। কেহ উপাদ্দান সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ সেগুলিকে 
একত্র করিয়াছেন, কেহ বা তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাী করিয়াছেন । 
যুগ-ধুগাস্তের চেষ্টায় এই প্রকারেই এক একটি সিদ্ধান্ত দু ভিত্তির উপরে 
ঈাড়াইয়া যায়। আমরা যে গিগ্ধান্তের আলোচনা করিতে যাইতেছি, 
তাহারও প্রতিষ্ঠা এ প্রকারে ধীরে ধীরে হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক 
বু শরীরতত্ববিদের হন্তচিহ্থ ইহাতে ধরা পড়ে। যাহারা ইহার গোড়া 
পতন করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্মরণ করিলে, প্রথমেহ ফ্রান্দের 
জগদ্ধিখ্যত মহাপ্ডিত পাষ্টরের (1৪86687) কথা মনে আদে। দুগ্ধ 
দরধিবীজ দিলে বা ময়দায় খামী দিলে সেগুলি কেন গাঁজিয়া রূপান্তরিত 
হয়, ইহা! লইয়া তিনি এক সময় গবেষণা আবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে 
জানিয়াছিলেন, এক প্রকারের অতিক্ষুদ্র জীব ছুগ্ধে বা ময়দায় আশ্রয় 
গ্রহণ করে। আমর! যখন দি প্রস্তত করিবার জন্য দুগ্ধে “দদ্বল, দিউ, 
তখন সেই জীবাপুরই কতকগুলি দুগ্ধে ছাড়িয়া দিই, তারপর সেগুলি 
বংশবিস্তার করিয়া সমন্ত দুপ্ধকে আচ্ছন্ন করিপ্বা ফেলিলে ভুগ্ধ দধির 
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মুত্তি গ্রহণ করে'। কেবল ইহাই নহে,--ওলাউঠা, ডিপৃথিরিয়। প্রভৃতি 
নানা রোগের মুলেও তিনি এ প্রকার জীবাণুর কার্য দেখিয়াছিলেন। 
এ সকল রোগের জীবাণু মানুষ বা অপর প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলেই ঘষে, প্রাণীর দেহে এ বিশেষ 
রোগের লক্ষণ প্রকাঁশ হইয়া পড়ে, তাহ প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। 
তা” ছাড়া প্রাণীর স্বাস্থ্য অন্ধুপ্ন রাখাতেও তিনি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর 
কাখ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পাষ্টর পরম বৈজ্ঞানিক ছিলেন 
এবং রলায়নবিদ্যাতেও তাহার অগাধ পাত্তিত্য ছিল। তিনি স্পষ্ট 
বুঝিয়াছিলেন, জীবাণু দ্বারা মানুষের দেহে বা নানা জড়পদার্থে ষে 
পরিবর্তন হয়, তাহা রাসায়নিক পরিবর্তন। কিন্তু এই. কথা প্রকাশ 
করিবার পাপ তিনি নিজন্বন্ধে লইতে সাহস করেন নাই। জীবনের 
কাধোর সঙ্গে যে, রাসায়নিক কাধের কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ 
কর] সত্যই সে সময়ে পাপের বিষয় ছিল। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিক- 
গণও তখন জীবনের কাধ্যকে একটা হৃষ্টিছাড়া রহস্য বলিয়! মনে 
করিতেন । পরীক্ষাগারে নানা পদার্থের যোগবিয়োগে আমরা যে-সকল 
ঘটনা ঘ্বটিতে দেখি এবং যে প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ পাই, 
তাহা জীবশরীরের কাধো কখনই চলে না, এই এক সংস্কার তাৎকালিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই প্রাণিদেছে জীবাণুর কাধ্য 
সম্পূর্ণ জৈব কাধ্য বলিয়াই স্থির হইয়া রহিল, ইহার সহিত রালায়নিক 
কাধের থে কোন যোগ থাকতে পারে, তাহা! আর কাহারও মনে হইল না। 

পাট্ট,রের মৃত্যুর পর জশ্মানীতে বুকৃনার (73077 ) নামক এক 
অসাধারণ প্রতিভাখালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল । ইহার 
স্বাধীন চিত্ত সংস্কারের গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। 
জীবাণুর কার্য গোড়ায় জৈব কাধ্য হইলেও তাহা যে রাসায়নিক ঝাধ্য, 
তাহা তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ ক্্রয়াছিলেন। কেবল প্রচার কর! 


১১৬ প্রাকৃতিকী 


নয়, হাতে হাতে তাহ] দেখাইতেও লাগিলেন । “দগ্বলগ+ বা অপর কোন 
খামী (5৪৪) লইয়া তিনি সেগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন; খামীর কোষগুলি (09118) ভাঙ্গিয়া গেল এবং দেগুলি হইতে 
এক প্রকার রস নির্গত হইতে লাগিল। বুকৃনার এই রস পরীক্ষা 
করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, তাজা জীবাণুধুক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলে 
দুগ্ধ বা চিনির রস প্রভৃতিতে যে পরিবর্তন হয়, উর সকল জীবকোষেন্র 
রস দিয়াও অবিকল সেই পরিবর্তনই স্বরু হয়। লাকে বুঝিতে লাগিল, 
জীবাণুর কাধ্যে জীবনীশক্তি নামক কোন রহশ্ত জড়িত নাই । ইহাতে 
জীবাথুগণ তাহাদের দেহে কি প্রকারে বস প্রস্তুত করে তাহা স্থির হইল 
না বটে, কিন্তু সেই রসই যে, নানা পদার্থের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক 
ক্রিয়া চালায় তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। পার্ট 
সীহেব, যে 'জীবনীশক্তিঃর ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাহার 
তিভি চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

ইহার অবারিত পরে বারট্রাণ্ড (080719] 73670800 ) নামক 
জনৈক ফরাশী বৈজ্ঞানিক বিষয়টি লইয়া গবেষণা! আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
ইহাতে তিনি ষেফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের কাধা ও রাসায়নিক 
কাধ্যের একতা আরো  স্থম্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল । জীবনীশক্কি ও রাসায়নিক 
শক্তির একতার কথা ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাভোপিয়ার 
দেখাইয়াছিলেন। পরাক্ষাগারে অক্সিজেন্‌ সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা 
যেমন কখন কথন বায়ুর নাইন্রোজেনুকে বজ্জন করিয়া অক্সিজেন গ্রহণ 
কার, প্রাণীর ফুস্ফুস্ও ফে ঠিক সেই প্রকারেই অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া 
জীবনের কাধ্য চালায়, তাহা বন্ুপূর্ধে এই লাভোপিয়ার সাহেবই 
প্রচার করিয়াছিলেন। বারুই্ীগ্ড সাহেব দেখাইতে লাগিলেন, 
ফুসফুসে এমন একটি জিনিষ আছে প্রানীর বায়ু হইতে 
অক্সিজেন সংগ্রহ করাই যাহার কাজ। তাপপ্রয়োগে তাহা নষ্ট 
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হয়, এসিভ্‌ বা বিষের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া লোপ পায়। 
ইহার প্রতো্‌ক কাধ্য পারের আবিফার সেই খামীর (56880 09118) 
কাধোর সহিত অবিকল মিপিয়া গেল। বার্ট্রা্ড সাহেব এই 
জিনিষটাকে 0৮88 নামে অভিহিত করিলেন । 

এই আবিষ্কারের পূর্বে জীবতত্ববিদ্গণ ও শারীরবিদ্গণ 1নশ্চিন্ত 
ছিলেন না। পাষ্ট,রের আবির্ভাবের বছ পূর্বে বীজের অন্কুরিত হওয়ার 
বিষয় অন্ঠসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছিলেন, জদ্ধয 
অস্কুরিত বীজে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা বীঞ্জের শ্বেতলারকে 
(519:91)) বিশ্লিষ্ট রিয়া অপর কতকগুলি নৃতন পদার্থে রূপাস্তারত 
করে। প্রাণীর মুখের লালাতে ৪ যে, এ প্রকার একটা পদার্থ মিশ্রিত 
আছে তাহাও সকলে জ্রানিমাছিলেন। তার পর প্রাণীর পাকাশয়ে 
পেপপিন্‌ (8)81) নামক একটা পদার্থ আবিষ্কৃত হয়া পড়িয়াছিল। 
এই জিনিষটার গুণেই যে প্রাণীরা মাংস বা ডিস্ব প্রভৃতি খাছ। আহার 
করিয়]! হঞ্জম করিতে পারে, তাহাও সকলে দেখিয়াছিলেন। যকৎ 
হহতে প্রাণীর দেহে, যে পিত্ব-রস (9119) নির্গত হয়, তাহ] কি প্রকারে 
তৈলময় খাছ্চকে শরীরের কাজে লাগায়, তাহারও আভাব পাওয়া 
গিয়াছিল। এতদ্বাতীত পাকাশয়ের অপর রুসগুলির কাধ্যের লক্ষণ ৪ 
বৈজ্ঞানিকদিগের জানা ছিল। পাষ্টরের আবিষ্কার ও বার্টা্ডের 
পরাক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, কাজেই সকল তথ্যের দিকে সকলের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। জীবদেহের নানারনের কাধ্যের সহিত 
পারের আবিষ্কৃত 'খামর কাষ্যের একতা দেখিয়া সকলে 
অবাক হইয়া গেলেন। কিন্ত তথাপি 'খামী'র সজীব জীবাণু ও 
প্রাণদেহের নানা রসের মধ্যে পার্থকা রাখিবার জন্য, দেহ্‌-রুসগুলিকে 
নান। লোকে নানা নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। হু সেগুলিকে 
[)0217099, কেহ বা তাহাদিগকে 2%015968 বলিতে লাগিলেন! 
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যখন পাষ্ট রের আবিষ্কৃত জীবাণুর কার্যের সহিত নানা শারীরিক 
কার্যোর এই প্রকার একা একে একে ধরা পড়িতেছিল, তখন এক 
অভাবনীয় বাধা আলিয়া গবেষণার গতি রোধ করিয়া দিয়াছিল। 
বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, পাষ্টরের সেই জীবাণুর কাজ 
কেবল জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ব্যতীত আর কিছুই ন্য়। যখন 
শর্করায় আমর বিশেষ জীবাণুধুক্ত খামী নিক্ষেপ করি তখন শর্করা 
ভাজিয়! গিষা মধ (1001)01) এবং অঙ্গারক বাম্প (08190010 4010.) 
উৎপন্থ করিতে থাকে । পাকাশয়ের পেপৃ্সিন নামক রসও ঠিক এ 
প্রকারেই উদনরস্থ খাচ্যের মাংস ইত্যাদিকে তাঙ্গিয়া নানা নৃতন পদার্থ 
উৎপন্ন করে। কিস্ত জীবদেহে ভাঙার সহিত অবিরাম যে গড়ার কাজও 
চলিতেছে তাহার ব্যাথ্যান কোথায়? কেবল ভাঙ্গা! লইয়াই ত জীবন 
নয়,__ভাক্গা ও গড়ার অপূর্বব যোগেই জীবনের কার্ধা ৷ স্থৃতরাং গাজানো 
(ম160752009102) লইয়াই জীবন, এই কথা বলিয়াই ধাহারা জয়োল্লাদে 
উন্মত্ত হইলেন, তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্য নীরব থাকিতে হইল । 

কিন্ত গবেষণার বিরাম হইল না,_-নানা দেশে নানা বৈজ্ঞানিক 
গাজানোর 'কাধ্যে কোন নৃতন জিনিষ গঠিত হয় কি না. অশ্সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। কত জিনিষে কত প্রকার খামী দিয়া পরীক্ষা 
চলিতে লাগিল, কিন্ত কোন পরীক্ষােই সংগঠন দেখা গেল না। শেষে 
ইংরাজ রসায়নবিৎ হিল্‌ সাহেব (07০16 13111) এক পণীক্ষায় খামী 
স্বারা প্ররুত সংগঠন দেখাইয়া মকলকে বিশ্মিত করিলেন। শ্বেতসারে 
(98708) খামী দিলে তাহা চিনি প্রভৃতি পদার্থে বিশ্লি্ই হইয়া পড়ে। 
যতক্ষণ .শ্বেতসারের এক কণিকা পধ্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ এই 
পরিবর্তনের বিরাম হয় না। শ্বেতসার নিঃশেষিত হইলে এই কাধ্যের 
লোপ ঘটে, এবং নৃতন শ্বেতসার দিলে পুনরায় এ বিশ্লেষণ সুরু হয়। 
হিল্‌ সাহেব একটি পানে শ্বেতসারের সহিত খামী ধিশাইয়া তাহাকে 


জীবনট! কি? ১১৯ 


নিঃশেষে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং পরে তাহাতে ধীরে ধারেচিনি 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই প্রকারে দেখা গ্রিয়াছিল, 
চিনির যোগে শ্বেতসারের আবার পুনর্গঠন আরম্ত হইয়াছে । কাজেই 
পাষ্ট রের গজানোর কাধ্যে ষেমন পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটে, তাহাতে সেই 
প্রকারে নৃতন পদার্থের যে সংগঠনও হইতে পারে, তাহা বুঝা গেপ। 

হিল্‌ সাঞ্ছেবের এই আবিষ্কার অতি অল্প দিন হইল প্রচারিত, 
হইয়াছে, বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না। 
কিন্ত একমাত্র উদাহরণ বজ্ঞানিকগণ সন্তুষ্ট হইলেন না, নানা দেশের 
পণ্ডিতগণ নূতন উদাহরণ সংগ্রহের জন্য গবেষণা করিতে আরস্ত করিয়া 
ছিলেন। সম্প্রতি জাম্মানীর জনৈক বিখ্যাত রসায়নবিৎ ইমীরজিও 
সাহেব (707)05871708) আর একটি উদ্দাহরণ সংগ্রহ করিয়া সকলকে 
চমত্কত করিয়াছেন । ইনি বাদামের তৈলে একপ্রকার খামী দিয়া 
সেটিকে চিনি এবং হাইড্রোসাইনিক এসিড (07005 8010 4১010) 
নামক এক বিষ-পদার্থে বিশ্লিই হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত ইছার 
পরেই তাহাতে আর একপ্রকার খামী (84816 চা৪77600) দ্দিবামাজ্ত 
সেটি আবার বাদামের তৈলে পুনর্গঠিত হুইয়! পড়িগ়াছিল ; 

এই আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎনরেই খামীর যোগে আরো 
নুতন নূতন র্জরনষের উৎপত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । পাষ্টরের 
আবিষ্কত-তত্ব পদার্থের বিশ্লেষণেই যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহ] আজকাল 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্/ক্ষ দেখিতেছেন। কাজেই শ্বীক্ষার করিতে হইতেছে, 
এক খামীর যোগে যেমন আমরা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া চিনি ইত্যাদিতে 
বিশ্লিষ্ট করি এবং ভার পর অপর কিছুর ষোগে তাহাকে আবার 
সশ্বেতনারে পুনর্গঠিত করি, প্রাণিদেহে অবিকল সেই প্রকারেই ভাঙ্গাগড়া 
অবিরাম চলিতেছে ! কোল দেহজ থামী উদরস্থ আমিষ খাছ্যকে 
তাঙ্গিতেছে, কেহ তৈলময় খাস্যকে বিশ্লিষ্ট করিতেছে । তার পরে আর 


১২৪ প্রাঞ্কৃতিকী 


এক নুতন খামী এগুলির সঙ্গে মিশিয়া হয়ত এমন কতকগুলি জিনিষের 
গঠন করিতেছে, যাহা স্বায়িরূপে দেহেরই অংশ হইয়া পড়িতেছে। 
এই সকল আবিষ্কার দ্বার শারীরতত্ব যেন নৃতন জীবন লাভ 
করিয়াছে । আধুনিক বেজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে যতই গবেষণা করিতেছেন, 
নিত্য নৃততন তত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সকলকে চমতকৃত করিতেছে । 
আধুনিক শারীর-তত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, দেহের হচাঠ্র প্রমাণ স্থানে 
কোটি কোটি জীবকোষ (05118) অবস্থান করিতেছে । ইহাদের এক 
একটি কোষ এক একটি 
বৃহৎ বিজ্ঞানাগার বিশেষ । 
একই বিজ্ঞানাগারে 
বসিয়া যেমন বছ লোকে 
নানা পদার্থ প্রস্তত 
করেন--এ এক একটি 
কোষের ভিতরেই দশ 
বারোটি প্রকোষ্ঠে দশ 
বারো রকম খথামী 
(চ0109100) আপনা 
প্রাণিদেক্কের কৌষ হইতেই প্রস্বত হইতে 
থকে। প্রয়োজন বুঝিয়া এই সকল রসই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে ষোগ 
দেয় এবং জীবনের কাধ্য দেখায়! প্রাণীর যকুতের এক একটি 
অতীন্দ্রিয় হুমম কোষে যে সকল খামী প্রস্তুত হয়, সেগুলির মধ্যে 
কোনটি ইউরিয়া (0,9৪8), কোনটি পিত্তর॥ এবং কোনটি নানাপ্রকার 
রঙ উৎপন্ন করিতে ব্যন্ত থাকে । আবার কতকগুলি দেহস্থ বিষ- 
পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে থাকে, কতকগুলি হয়ত পাকাশযে 
উৎপর অঙ্কে অপর পদার্থের সহিত মিশাইতে ব্যাপূত থাকে । কেবল 





জীবনটা কি? ১২১ 


ষুতে নয়, প্রীহা, মুভ্তাশয়, ফুস্ফুন্‌ প্রভৃতি দেহের সকল অংশে 
কোটি কোটি জীবকোষের এই প্রকার কাধ্য নিয়তই চলিতেছে। 
এমন কি মস্তিষ্কে এবং স্াযুষগ্ুলীতেও এই প্রকার বিশেষ খামী 
জন্মিয়া ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া জীবনের কাধ্য দেখাইতেছে। স্থৃতরাং 
, দক্ঈলে দধির উৎপাদন এবং জীবনের কার্য একই বলিয়া আমরা 
প্রবন্ধারস্তে যে-কথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা যে নিরর্থক নয়, 
এই সঞ্ল পরীক্ষা-দৃষ্ট ব্যাপার হইতেই ম্প্ট বুঝিতে পারা যায়। 

এখন জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে,_আঞজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 
জীবন্ধেহের যে সকল খামীকে জাবনীশক্তির মুল কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করিতেছেন, সেই [)025106১ 01 7778868 জিনিষটি কি”? আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু ইহার 
যথার্থ উত্তর দ্বেওয়াই আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের সাধারণ বিষয় হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। এই উদ্দেস্টে কত দেশে কত বৈজ্ঞানিক যে, নীরবে গবেষণা 
কবিতেছেন তাহার ইয়তা ভয় না। কোন্‌ শুভদিনে ইহাদের সাধনা 
সিঞ্িলাভ করিবে তাহা ঠিক বলা যায় না| আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
রাসায়নিক প্রথায় বিশ্লেষ করিলে সেই হাইড্রোজেন্‌, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্‌ 
এবং অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই এ সকল পদার্থে ধরা পড়ে না। কি প্রকারে 
এই সকল ন্ুপরিচিত পদার্থ সংযুক্ত হইয়া! জীবনীশক্তির প্রকাশ করে, 
তাহাই বিজ্ঞানের একটা সমস্যা হইয়া ঈাড়াইয়াছে | রসায়মবিদ্গণ ফেমন 
অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন্কে একজ্র করিয়া পরীক্ষাগারে জল প্রস্তুত 
করিতে পান, সেই গ্রকারে ঘেদিন তাহারা অঙ্গার, হাইড্োেজেন্‌, 
নাইট্রোজেন ইত্যাদিকে মিলাইয়া৷ এক বিন্দু খামী (7927)60) বা একটি 
জীবকোধ প্রস্তৃত করিতে পারিবেন পেই দিনই বিজ্ঞান ধন্য হইবে । 


প্রাণিদেহের উত্তাপ: 


দেহকে উত্তপ্ত রাখা প্রাণীর একটা বিশেষত্ব। উদ্ভিদের দেহেও তাপ 
আছে, কিন্তু গ্রাণিদেহে ইহ] যেমন ্রস্প্ট। উদ্ভিদের দেহে তেমন নয়। 
সাধারণ নির্জাঁব বস্তরকে কোন স্থানে রাখিলে, মেখানকার উষ্ণতা] সে 
গ্রহণ করে। লৌহ-গোলককে রৌদ্রে রাখিলে নেটি রৌদ্রের উষ্ণতাই 
গ্রহণ করে; বরফে ডুবাইয়া৷ রাখিলে বরফের উঞ্ণতাই গোলকটির 
উষ্ণতা হইয়। দীড়ায়।. অর্থাৎ চারিদ্িকের বাযু-মৃত্তিকার ন্তায় উঃ 
হইবার একটা চেষ্টা! নিজাব পদার্থমাত্রেই আছে । সজীব বস্ত্র তাপের 
গ্রহণ-বর্জনে এই নিয়ম মানিয়া চলে না। নানাজাতীয় প্রাণীর 
মধ্যে প্রত্যেকেরই দেহে এক একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে। সেই 
উদ্ণতাকে রক্ষা করিয়া যখন চলা-ফেরা করিতে পারে, তখনি প্রাণী 
সুস্থ থাকে। কোন কারণে উষ্ণতার নুনাধিক্য ঘটিলেই বুঝিতে হয়, 
তাহার] অন্ুম্থ। ন্ুস্থ মাুষের দেহের উষ্ণতার মাত্রা ফার্ণহিটের যন্ত্রের 
প্রায় সাড়ে আটান্বব,ই ভিগ্রা। খুব শীতল বা গরম স্থানে রাখিলেও 
নু মানবদেহের উষ্ণতা এই সীমার উপরে উঠে না এবং শীচেও 
নামে না। যদি সেই সাড়ে আটানবরই কখনও নিরানব্ব,ই হইয়া ঈাড়ায়, 
তখন বুঝিতে হয় মান্য অন্ুস্থ। ন্ুস্থ মানবদেহেরহই যে, উঞ্তার 
মাত্র! নির্দিষ্ট আছে ভাহা নয়, আণুবীক্ষণিক জীবাণু হইতে আরম 
করিয়া অতিকায় হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি সকল জীবেরই দৈহিক তাপ 
নিদ্দিষ্ট আছে। 

প্রাণিদেহের তাপরক্ষার বিষয়টা প্রাচীন পর্ডিতদিগেরও দৃষ্টি 

১২২ 
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আকধণ করিয়াছিল। জকস্থল ও আকাশের কোন স্থূল ঘটনাই মহাপর্ডিত 
আরিউটলের তীক্ষদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। সেই অবৈজ্ঞানিক 
যুগে প্রত্যেক প্রার্কৃতিক ঘটনারই তিনি এক একটা সহজ ব্যাথা দিবার 
চেষ্টা করিতেন। প্রাণিদেহের উষ্ণতা-সম্বন্ধে ভিনি বলিতেন, কাঠ 
.পোড়াইয়া ব1 কাঠে .কাঠে ঘরধণ করিয়া আমর| যে তাপ উৎপরন করি, 
তাহা শারীরিক তাপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাকাশের অধিবাপী 
জেোতিফগণ যে অগ্নি ধারণ করিয়া আছে, তাহারি দুই এক ক্ফুলিগ 
প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে বলগিয়াই তাহা এত উষ্ণ | মহাকাশের 
জ্যোতিষ্ষদিগের অত্যাশ্ধ্য গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আরিষটল্‌ তাহা- 
দিগকে বুদ্ধিমান্‌ জীবের পধ্যায়ে ফেলিতেন। 

এই ত গেল দেহতাপের পুরাবৃত্তের কথা । বলা বাছলা, পরবর্থাঁ 
বৈজ্ঞানিকগণ ত্র সকল কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সপ্তদশ 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অক্সিজেনের অন্তিত্ব জানিতেন না। কাঠ, 
কয়লা! ইত্যাদির দহনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া, ইহারা 
বাযুতে মিশ্রিত কোন এক দাহ পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতেন 
এবং তাহাই কাঠ, কয়লাদিকে পোড়ায় বলিয়া দিগ্ধান্ত করিতেন। 
প্রাণিদেহের তাপের কথ] জিজ্ঞাস] করিলে তাহারা বলিতেন, সাধারণ 
দাহ পদার্থ যেমন বায়ুতে পুড়িয়া তাপের উৎপাত করে, বাফুতে মিশ্রিত 
সেই অজ্ঞাত পদার্থ তুত্তপ্রব্যকে দেহের অভাস্তরে পোড়াইয়া মেই 
প্রকারে দেহকে উষ্ণ বাখে। প্রিষ্টলি ও লাভোপিয়ার কর্তৃক আক্ষি- 
জেনের আবিষ্কার হুইলে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, বায়ুর অক্সিজেন্ই 
দাহ্‌-পদার্থের অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইবার সময়, 
ষে তাপের উৎপত্তি করে তাহাই অগ্নির তাপ। অগ্নি-তাপের এই 
ব্যাখ্যানে দেহ-তাগেরও উৎ্পাত্ধি নির্ণাত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিক- 
গণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাধারণ দাহ্যবস্তর উপাদান যেমন 
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বাছুর অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া তাপের উৎপত্তি করে, ভুক্তন্্রব্যের 
অঙ্গার ও হাইড্োজেন্‌ ঠিক্‌ সেইপ্রকারে আঁক্পজেনের সহিত মিলিয়া 
দেহ-তাপের হ্ষ্ি করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অক্সিজেনের 
আবিষ্কার হইলে দেহজ তাপের এই সিদ্ধাস্তটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও মুলে ইহাকে স্বীকার করিতেছেন। 
লাভোনিয়ার সাহেব বলিতেন, প্রাণীর শ্বাসমস্্ই তাপের উৎপত্বি- 
খ্থান, শোঁণিতের সহিত সেই তাপ সর্বাঙ্গে চালিত হইলে দেহ 
উত্তপ্ত হয়। বলা বাভুল্য, তাপোত্পত্তির স্থান-সম্বন্ধে এই দিদ্ধ(স্তটিকে 
এখন আর কেহ হ্বীকার করেন না। মাংসপেশী ( 14890198 ) এখন 
শারীরিক তাপের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে; এবং তন্মধ্যে হৃৎপিগু, 
ঘককৎ প্রভৃতির পেশীতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই পরিমাণে অধিক 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ষে, রক্তহীন মাংসপেশী তাপের 
উৎপত্তি করে, গন্মান্‌ পণ্ডিত হেল্ম্হোজ. একাধিক পরীক্ষায় তাহা 
সু্প& দেখাইয়াছেন। ভেকের দেহ হইতে নিঃশেষে সমস্ত রক্ত বহির্গত 
করিয়া, শিরায় উপশিরায় লবণের জল চালাইতে থাকিলে, দেহের 
উঞ্ণত! কমে না? সুস্থ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের দহিত যেমন অঙ্গারক 
বাম্প বাহির হয়, এখানেও তাহ। সেই প্রকারেই বাহির হুইতে থাকে । 
রক্তের সহিত যে দেহের উষ্ণতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তাহা এই পরীক্ষায় 
বেশ বুঝা যায়। 

দেহের উষ্ণতা লইয়া প্রাণিজাতিকে উষ্ঠশোণিভ ( ন০7০- 
1001১671010 ) এবং শীতলশোণিত ( £০01811060520010 ) নামক ষে দুই 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। 
যে-সকল প্রাণী চাবিপার্থ্ের উষ্ণতা অন্থুসারে দেহের উদ্ণভাকে পরি- 
রঙিত করিতে পারে, সেগুলি শতলশোণিত প্রাণী নামে পরিচিত । 
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সর্প, সরীস্ছপ, স্কেক, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীভূক্ত। শুন্ত- 
পায়ী প্রাধী বা পক্ষিজাতি খুব ঠাণ্ডা বা গরমে পড়িলেও দেহের 
উষ্ণতাকে এক একটি নিঙ্দিষ্ট সীমার উপরে বা নীচে যাইতে দেয় না। 
এই জন্ত ইহারা উষ্ণশোণিত প্রাণী বলিয়া পরিচিত । কেবল দেহের 
উষ্ণতা দেখিয়া প্রাণিজাতির এই শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত থাকিলেও, 
জীবতত্ববিদ্গণ আজকাল এ বিভাগকে বিজ্ঞানসম্মত বলিতে চাহেন 
না। মধুমক্ষিকা পতজশ্রেণীভুক্ত | উত্তাপ পরীক্ষা করিলে ইহ1- 
দিগকে শীতলশোণিত প্রাণীর দলে ফেলিতে হয়। কিন্তু ঘোর 
শীতের সময়েও মৌ-চাকের ভিতরকার উঞ্ততাকে বাহিরের উষ্ণতা 
অপেক্ষা প্রায় সত্তর ডভিগ্র অধিক দেখ! যায়। তেক বা মৎশ্থাকে, 
ঈষদুষ্চ জলে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের দেছের উফ্তা অতি ক্স 
সময়ের মধ্যে জলের অন্রূপ হইয়া ঈড়ায়। ভেক, সর্প প্রভৃতি 
যেমন শীতকালে মৃতবৎ হইয়া নিদ্রা যায়, শীতপ্রধান দেশের অনেক 
স্তন্যপায়ী সেই প্রকার দীর্ঘ শিশিরন্প্তি (17109708000 ) উপভোগ 
করে। উঞ্ণশোণিত প্রাণী হইলেও, এই সময়ে ইহাদের দেহের উষ্ণতা 
স্পষ্ট কমিয়৷ বাহিরের বায়ুর উষ্ণতার সমান হইয়া দাড়ায় । তা" ছাড়া 
মানবশিশু, পক্ষিশাবক প্রভৃতিও যে শীতলশোণিত প্রাণীর হায় 
প্েহ-তাপকে নিয়মিত করিতে পারে তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া 
শিয়াছে। কাজেই স্ুম্পষ্ট রেখাপাত করিয়া! শীতলশোণিত ও 
উষ্ণশোণিত এই ছুই ভাগে প্রাণীকে ভাগ করা চনে না; করিতে 
গেলেই সন্কটে পল্ডিতে হয়। 

যাহা হউক কি প্রকারে প্রাণিদেহে তাপের উৎপত্তি হয় এখন 
আলোচনা করা যাঁউক; এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া 
বৈজ্ঞানিকগণ দেহকে একটা যন্ত্রের সহিত তুলন] করিয়াছেন। কাঠ 
বা কয়লার যে শক্তি স্প্াবস্থায় (18606 ) থাকে, বাম্পযন্ত্রের চুল্লীতে 
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পোড়াইতে আরম্ভ করিলে তাহাই জাগ্রত তাপ-শক্কিতে পরিণত হইয়া 
কলকে চালায়। প্রাণিদেহের ভিতরে পড়িয়া ভুক্ত দ্রব্যের সপ শক্তিও 
ঠিক সেই প্রকারে জাগিয়! উঠে, এবং দেহকে উত্তপ্ত করিয়া ও শরীরের 
পেশীগুলিকে চালাইয়া উদাহরণের কয়লার শক্তির ন্যায়ই আত্মপরিচয় 
দিতে আরম্ভ করে। বাশ্পধস্্ ও. দেহ্যন্বের আকার প্রকার ও" 
গঠনোপাদানে অসারৃশ্া অমিল থাকিলেও, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উভয়ই যন্ত্র। 

আমাদের টাকাকড়ির জমাখরচে, জমার অঙ্ক কখন কখন 
খরচের অস্ক অপেক্ষা ছোট হইয়া দাড়ায়। প্রকৃতির জমাখরচে এই 
ফাজিল ঠিসাবের স্থান নাই। যে শক্তি লইয়! হিনাব পত্তন করা হয়, 
খরচের থতিয়ানে তাহার কড়াক্রান্তির অমিল দেখা যায় না। ষে 
পরিমাণ শক্তি কয়লায় নুপ্ত থাকে, পোড়াইবার সময় ঠিক তাহাই তাপ 
প্রভৃতি প্রত্াক্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। জ্মাথরচে সুপ্ত ও জাগ্রত 
শক্তির মধ্যে একটুও অমিল দেখা যায় না। কোন ক্ষুত্র প্রাণীকে তাপ- 
পরিমাপক (08107179691) যন্ত্রের ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া সেটি ঘণ্টায় 
কত তাপ উৎপন্ন কারতেছে হিসাব করিতে গেলে দেখ! ষায়, পরীক্ষা- 
কালে দে হতট! ভূক্ত দ্রব্য হজম করে, তাপের পরিমাণও সই অনুসারে 
বাড়িয়া! চলে। স্থুত্রাৎ দেখা যাইতেছে, কাঠ বা কয়লাকে কলে 
ফেলিয়া! জালানো ও খাস্যপ্রব্কে উদ্রে ফেলিয়া হজম করা একই 
ব্যাপার । দাহ বস্তুতে যে শক্তি স্বপ্তাবস্থায় থাকে, পোড়াইতে গেলে 
যেমন তাহার অধিক এক কণা শক্তিও প্রকাশ পায় না, তেমনি 
ভুক্ত ভ্রব্যের যে অংশটাকে পরিপাক করা হয় তাহার অন্তপ্রিহিত 
শক্তির অধিক এক কণাও দেহে উৎপন্ন হয় না। কয়লার দহন 
ও খাছ্যের হজম, এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থকা এই যে, দহনে 
দাহ বস্তর স্থপ্তশক্তি অতি অল্পকাল মধ্যে জাগ্রত হইয়া পড়ে, হজমে 
ভুক্ত ব্রব্যে সেই শক্তি বন্ধনমুক্ত হইতে অধিক সমন্ন লয়। এই জন্তই 
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পোড়াইবার সময় সমগ্র শক্কিকে অগ্লকাল মধ্যে একনজর পাইয়া আমরা 
তাপের মাজ্তরাকে অধিক দেখি এবং জঠরানলে বহুক্ষণ ধরিয়া! ধীরে ধীরে 
দগ্ধ হইয়া ভুক্ত দ্রব্য যে তাপ বাহির করে তাহার পর্িমাণকে অল্প মনে 
করি। খাগ্চ হজম করিবার কলটিকে প্রকৃতিদেবী যদি বাম্পযন্ত্রের 
ছল্লীর মত করিয়! গড়িতেন, তবে ভূক্ত দ্রব্য উদরে পড়িয়া কয়লার মত 
অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়া ভয়ানক তাপের উৎপত্তি করিত। তখন 
মানুষ, গরু, ঘোড়া এবং ছাগল প্রত্যেকেই এমন একটা বিকট জীব 
হইয়া ঈাড়াইত যে, খাবার হজমের মমযে তাহাদের নিকটে ঈাড়ানো 
দায় হইত। 

বাম্পযন্ত্রকে চব্বিশ ঘণ্ট1 অবিরাম চালাইলে তাহ কয়লা পোড়াইয় 
যত তাঁপ উৎ্পন্ত্র করিল, তাহা গণনা করা যায়। ভূক্ত দ্রব্য অন্ভিজেন 
ইত্যাদির সহিত মিশিলে হজমের সময় যেদহন আরম্ত হয়, তাহাতে 
কত তাপ উৎপন্ন হয় তাহ! স্থির করাও কঠিন নয়। এক সের জলকে 
সেট্টিগ্রেডের এক ডিগ্রি পরিমাণে উঞ্ণ করিতে যে তাপের গ্রয়োজন 
তাার পরিমাণ বড় অল্প নয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, সুস্থ মানুষ 
চব্বিশ ঘণ্টায় দেহে যে তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতে তিন হাজার সের, 
( পঁচাত্তর মণ ) জলকে অনায়াসে এক ভিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতে 
পারে অথাৎ জিশ সের বরফের নায় শীতল জলকে প্র তাপে ফুটাইতে 
পার! যায়। কোন কারণে যদি সমবেত তাপের পরিমাণ ইহা 
অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইয়া ঈাড়ায়, তবে তাহা দ্বারা শরীরের কাধ্য 
চালানো দায় হয়, মাল গাড়ীর এঞ্জিনের মত তখন দেহ-যন্ত্রটা কোন 
গতিকে চলাফেরা করে মাত্র। 

কলের চুল্লীতে যত ভাল কয়ল] পোড়ানো যায়, কাজও তত তাল 
হয়। অল্প ছাই রাখিয়া! যাহা প্রায় নি:শেষে পুড়িয় যায়, তাহাই নাল 
কয়সা। পাথর ও নানা আকরিক পদার্থ মিশানো কয়লা পুড়িবার 
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সময়ে অভি গল্প তাপ উৎপন্ন ঝরিম্বা স্তপীকৃত ভন্মে পরিণত হয়। 
নিকট কয়লার এক মণে ধে কাজ পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট কয়লার আধ মণেই 
হয় ত সেই কাজ হয়। দেহের কলে তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য আমরা! 
খাচ্যাকারে যে ইন্ধন যোগাই, তাহারো ভালমন্দ আছে। অর্থপের 
চাউলের দাহনে দেহ-যস্ত্রে যে তাপের উৎপত্তি হয়, অধ্ধ ছটাক তাল 
খাস্ঠে তাহ! অপেক্ষা অনেক অধিক তাপ জন্মাইতে পারা যায়। কোন্‌ 
খাছ হজ্তম হইবার সময়ে কি পরিমাণ ভাপ উৎপস্ন করে, তাহার এক্টা 
হিসাব স্থির করা কঠিন নয়। এহ প্রকার হিসাবে জান! গিয়াছে, পনর 
গ্রেণ ওজনের মাংস হজম হইবার সময়ে যে তাপ নির্গত করে, তাহাতে 
প্রায় ছুই সের ওজনের জলকে সেন্টিখ্রেডের এক ডিথ্রি পরিমাণে উষ্ণ 
কর! যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণ স্ব বা চর্ষ্বি হজম করিঙ্গে 
তাপের পরিমাণ উহার দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া দাড়ায় । স্থৃতরাৎ 
আমাদের প্রথান আহাধ্য গুলির এই প্রকার একটা তালিক! প্রস্তত 
করিতে পারিলে, স্থুগৃহিণীগণ স্বাস্থ্যবিধানের উপরেও একটু দৃষ্টি রাখিতে 
পারিবেন বলিয়া আশা হয়। 

কোন্‌ খাদ্য হইতে কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, তাহা! মোটামুটি 
স্থির থাকিলেও খু"টিনাটিতে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জগঘিখ্যাত 
জীবতত্ববিদ জিবিগ (18918) সাহেব আমাদের সাধারণ খাস্তকে 
মাংসবদ্ধক ও তাপবদ্ধক এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করিতেন। এই 
বিভাগ অনুলার়ে আমিষ খাছ মাংসবর্ধক এবং শ্বেতসার (98101), 
চিনি ও তৈলশ্ঘৃতাদি তাপবর্ধক বলিয়া আজও স্বীকৃত হইতেছে । তবে 
'লিবিগ সাহেব আমিষ থাছ্যকে কেবলি মাংসবর্ধক বলিয় সি্ধাস্ত করিয়া- 
ছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ। তাহা স্বীকার করিতেছেন না। 
ইহাদের মতে, আমিষের কোন অংশই বৃথা যায় না। ইহাতে যে 
নাইট্রোজেন থাকে তাহা দেহের ক্ষয় পূরণ করে এবং তার পরে 
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নাইট্রোজ্বেন-বঙ্ছিত ষে অংখটা অবশিষ্ট থাকে উহা তাপোৎপত্তির 
কাধো নিযুক্ত হয়। 

আমাদের দেহে নিয়ত যে ভাপের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কত 
তাগকি প্রকারে দেহ হইতে নির্গত হয়, ইহারও একট! মোটামুটি 
হিসাব করা হইয়াছে । এই হিগাবে দেখা যায়, সমবেত তাপের শতকরা 
৭৩ ভাগ দেহ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পার্খের বায়ুকে উত্তপ্ত করে এবং ২২ 
ভাগ শ্বাসযন্ব ও চশ্মের জলীয় অংশকে বাম্পীভূত করে। ইহার পর যে 
পাচ ভাগ অবশিষ্ট থাকে, কেবল তাহাই প্রশ্বাসের বাঘু ও মলমুত্রা্দিকে 
গরম করিতে বাগিত হয়। কম্থল বা অপর পশমী বস্ত্র গাছে জড়াইলে 
কেন উষ্ণত। অনুভূত হয়, দেহ-নির্গত তাপের কথা মনে করিলে তাহা | 
বেশ বুঝা যায়। পশমী বস্ত্র তাপের পরিচালক নয়; কাজেই এই 
প্রকার কাপড়ে শরীর আবৃত রাখিলে পূর্বোক্ত শতকরা ৭৩ ভাগ তাপ 
দেহ ত্যাগ করিয়া দুরে যাইতে পারে নাঃ--শরীরের চারি পাশের 
বাযুতেই তাহা আবদ্ধ থাকে । এই কারণেই পশমী কাপড় গরম কাপড় 
নামে খ্যাত। 

সভ্য মান্থখ এত শিল্পকুশলী হইয়া শিল্পটনপুণ্যে অষ্ঠাপি প্রকৃতির 
সমকক্ষ হয় নাই । প্রাণীর দেহ €কবলমাত্র যন্্ নয়, এ প্রকার সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর আর একটি যন্ত্র ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কারখানায় মেলা 
ভার । আজকাল আমরা যে সকল বাম্পযস্্কে খুব ভাল বলি, তাহাতে 
কয়লা পোড়াইলে কয়লার শক্তি শতকর] বারে! ভাগ মাত্র চাকা ইত্যাদি 
ঘুরাইয়া কাজ করে, অবশিষ্ট ৮৮ ভাগ তাপ ইত্যাধির আকার গ্রহণ 
করিয়া নষ্ট হইয়া ধায়। এই অপচয় বড় কম নয়। প্ররুতির ব্ব-হ্ন্ত- 
নিশ্দিত যন্ত্রে যে অপব্যয় নাই, একথা বলা যায় না; কিন্তু বাম্পযন্ত্রের 
অপচয়ের তুলনায় ইহার পরিমাণ অনেক অল্প। হিসাৰ করিলে দেখা 
যাঁয়, খান্ত দ্রব্য হইতে দেহে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহার শতকরা 
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পঁচিশ ভাগ প্রকৃত কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ দেহকে গরম 
করিয়াই বায়িত হয়। কিন্তু এই গরম কর! ব্যাপারটাকে কোনোক্রমে 
অনাবশ্তক কাজ বলা যায় না। দেহ-সামগ্রী (:060018970 ) দ্বারা 
কাজ চালাইতে হইলে, তাহাকে উষ্ণ রাখা একাস্ত প্রয়োজন ॥ স্তরাং 
দেহ-শত্তির যে শতকর! ৭৫ ভাগ তাপে পরিণত হয় তাহাকে কোন, 
ক্রমে অপব্যয় বলা চলে না। কিন্তু বাম্প-যস্ত্রে সেই ৮৮ ভাগের সতাই 
অপব্য় হয়। . 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি শারীরিক উষ্ণতাকে নির্দিষ্ট রাখা এক 
শ্রেণীর প্রাণীর প্রধান ধর্ম। মানুষ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। অতি 
গরমে মানবদেহেক্র সেই সাড়ে আটানব্ব,ই ডিগ্রি উষ্ণতার কখনই 
পরিবর্তন হয় না। যে প্রক্রিয়ায় দৈহিক উষ্ণত1 এই প্রকার চির- 
নিদ্দি্ই থাকে, আধুনিক বেজ্ঞানিকগণ তাহারো সন্ধান পাইয়াছেন। 
ইহার! এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলেন, উন্নত প্রাণীর দেহকে থে 
স্বাযুমগ্ডলী ( টব 9:০৪ ৪5861 ) আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাই 
দৈহিক উষ্ণতাকে স্থির রাখে । মনে করা যাউক, যেন কোন স্তন্থপায়ী 
প্রাণী বা মানুষকে বরফ-গলা জলে ডুবাইয়া তাহার তাপ হরণ করা৷ 
যাইতেছে । কিয়ৎকালের জন্ত তাহার দেহের তাপ অবশ্ঠই কমিয়া 
আসিবে; কিন্তু শেষে দেখ! যাইবে, বরফ-জল স্থায়িভাবে দেহতাপকে 
কমাইতে পারিতেছে না। জল যেমন তাপ হরণ করিতেছে, তেমনি 
কোথা হইতে নূতন তাপ আসিয়। ক্ষয়ের পূরণ করিতেছে । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, গাত্রের 
উষ্ণতা কমিবামান্র সর্ধাঙ্গের জাযুজাল তাপ-হরণ-সংবাদ আমুকেন্ত্রগুলিতে 
পৌছাইয়৷ দেয় । শ্রাযুকেন্ত্র এই দুঃসংবাদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নল; 
সর্ববাঙন্গের পেনীগুলি যাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া! যথাবিধি তাপ উৎপন্ন করে 
তাহার অন্ত সমগ্র দেহে উত্তেজনা প্রেরণ করে। শ্ায়র আদেশকে 
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অবহেলা করার সামর্থা কোন অজেরই নাই। কাজেই, শ্ায়বিক 
উত্তেজনায় পেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাপ উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং 
এই তাপই ক্ষয় পূরণের পক্ষে প্রচুর হয়। অধিক শীতে দেহের যে 
কম্পন হয়, তাহ! এক্বায়বিক উত্তেজনাজাত পেশীর সক্কোচ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। 

জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে যখন বৃদ্ধি দেখ! যাঁয়, হিসাব 
লোককে ইহার দুই প্রকার কারণ উল্লেখ করিতে দেখা যায়। খরচের 
পরিবর্তন না করিয়া জমার ঘরে নৃতন কিছ যোগ করিতে থাকিলে 
জমার বৃদ্ধি হয় ; তা” ছাড়া খরচ কমাইতে থাকিলেও জমার অন্ক বাড়িয়া 
চলে। নানাপ্রকার ব্যাধিতে আমাদের দৈহিক উত্তাপের যে বুদ্ধি দেখা 
যায়, তাহাতে খরচ কমা ও জম! বাড়া এই দুইয়ের কাধা ধরা পড়িয়াছে। 
সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতা প্রায় সাড়ে আটানব্ব,ই ডিগ্রি, কিন্ত জর 
হইলে তাহ1 বাড়িয়া কখন কখন একশত ছয় বা সাত হইয়া ঈাড়ায়। 
সত্য সত্য তাপ বাড়িয়া এই উষ্ণতা প্রকাশ করে, কিংবা অনুস্থ মানুষ 
তাপবঝিকিরণ করিতে না পািয়া কি প্রকারে মশ্বাভাবিক তাপকে 
জমাইয়া এই বৃদ্ধি দেখায়, শরীরতত্ববিদ্গণ বন্ধ চেষ্টাতেও নিঃসন্দেহে 
তাহা স্থির করিতে পারেন নাই । বিখ্যাত ইংরেজ শাগ্গীরবিৎ ডাক্তার 
হোয়াইট (0:. 7419 ঘ1)16৩) সম্প্রতি এ-সন্বদ্ধে যে নিষ্ধান্ত করিয়াছেন, 
তাহাই এখন যথার্থ বলিয়া! স্বীরুত হইতেছে । ইনি বলিতেছেন, 
নিউমোনিয়া অর্থাৎ শ্বাস-যন্ত্রের প্রদাহ এবং রিসিপেলাস্‌ প্রভৃতি রোগে 
দেহতাপের যে বুদ্ধি হয়, তাহা প্রকুতই তাপবুদ্ধির ফল। এই অবস্থায় 
দেহে সত্যই তাপের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খরচ পূর্ববের মতই চলে; সুতরাং 
দেহ পূর্ববাপেক্ষা উষ্ণ হইয়া পড়ে। শরীরের কোন অংশে পৃ'জের সঞ্চয় 
হইতে থাকিলে যে তাপ বুদ্ধি হয়, তাহার কারণ উহ্বারি ঠিক বিপরীত। 
অর্থাৎ এই অবস্থায় তাপের উৎপত্তি পূর্বের স্যাস্ইই চলে; কিন্ত 
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শরীরের তাপ-বিকিরণশক্তি কমিয়া আসে বলিয়া, উঞ্ণতার মাআ। বুদ্ধি- 
পাইয়া যায়। 

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জরে দৈহিক উদ্ণতার ষে আকম্মিক বুদ্ধি দেখা 
যায়, তাহার কারণ কিছু হ্বতত্ত্র। বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত 
উত্তেঙ্রনা পাইলেই জীবদেহের আহত অংশ সহজে উত্তেজিত হইয়া" 
পড়ে; কিন্ত মৃত বা নিজাব পদার্থে আঘাত দিলে, তাহা! খর প্রকার 
সাড়া দেয় না। সঞ্জীব পদার্থের এই সাড়া দেওয়া ব্যাপারে একটা 
গভীর তত্ব নিছিত আছে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন, আঘাতে উত্তেজিত 
হুইয়া পড় জীবনীশক্তিরই প্রধান লক্ষণ এবং উত্তেজিত হইয়া সাড়া 
দেয় বলিয়াই আহত অংশ আঘাতের অপকারিতা হইতে মুক্তি লাভ 
করে। স্বুতরাং সবল রোগীর দেহে ম্যালেরিয়ার সেই কোটি কোটি 
জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিয়! যখন দেহ-কোষগুলিতে আঘাত দিতে 
থাকে, তখন সেই আহত কোষগুলি নিশ্চেষ্ট হইয়! থাকিতে পারে না) 
অস্তিত্ব অক্ষু্ রাখিবার জন্য তাহার! আপনা হইতেই চঞ্চল ও উত্তেজিত 
হইয়া প্রতিক্রিয়ার আরম করিয়া দেয়। কাজেই ইহাতে দেহে তাপের 
মাআ। বাড়িয়! চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধারণ জরে দেহের যে 
উষ্ণতা বুদ্ধি হয়, তাহা ব্যাধি নয়, বরং ব্যাধি প্রশমনেরই একটা উপায়। 
কিছুদিন পূর্বেও চিকিৎসকগণ নানা ওঁষধ প্রয়োগে জোর করিয়া জরের 
তাপ কমাইবার চেষ্টা করিতেন। আজকাল এই চিকিৎসা-পদ্ধতির বড় 
প্রচলন দেখ! যায় না। যে সকল ওঁষধ জীবাণু নাশ করিয়া উত্তেজনার 
মূল কারণটিকে উন্মুলিত করে, সাধারণ জ্বরের চিকিৎসায় এখন 
তাহাদেরি আঙর বাড়িতেছে । কুইনিন্‌ জরের ভাপকে কমায় না, যে 
সকল জীবাখু দেহে আশ্রম্ম গ্রহণ করিয়া তাপের উৎপত্তি করে 
তাহাদিগকে নষ্ট করে বলিয়াই উহার এত আদর। 

জরে যে তাপের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহ দেহরক্ষার জন্যই হয় সত্য। 
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কিন্ত তাই বলিম্ন! অতাধিক তাপ যে স্থাস্থ্বের হানিকর নয়, এ কথা 
কখনই বল! যাঁয় না। পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে মানব-দেছের উষ্ণতা 
কোন ক্রমে দীর্ঘকালের জন্য ১০৮০ ডিগ্রি হইয়া ঈাড়াইলে মস্তি স্থামিরূপে 
বিরুত হইয়! পড়ে। এই অবস্থায় মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত । তাঁর পরে 
যদি উষ্ণত। বাড়িয়া! ক্ষণিকের জন্তও ১১৬০ ডিগ্রি.হইয় দাড়ায় তবে 
আর ফোন ক্রমে নিস্তার থাকে না। লগ্গি-গরমি (902. 90089 ) 
পীড়াটা মন্তিষ্-বিকৃতিরই ফল। পক্ষান্তরে কোন কারণে যদি দেহের 
উষ্ণতা! দীর্ঘকালের জন্য সেই সাড়ে আটানব্বইয়ের নীচে নামে তাহা 
হইলেও জীবন ওক্ষা! দায় হয়। অধিক শ্রীত দেহের সর্ধবাংখকে ধীরে 
ধীরে নিজ্ঞাব করে। কিছুকালের জন্য শারীরিক উষ্ণতা আম ডিগ্রির 
নীচে আগিয়া দাড়াইলে, মানুষের মৃতু! প্রায়ই অনিবাধ্য হইয়! ঈাড়ায়। 


আলোক ও বর্ণজ্ঞান 


অঙ্গি-যবনিকায় (73809) বিস্তৃত দৃষ্টিনাড়ীর (00170 1976) 
প্রান্তে বাহিরের আলোক পড়িলে তাহ! কি প্রকারে মন্তিক্কে চালিত 
হইয়া দৃষ্িজ্ঞান উৎপয় করে, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অগ্তাপি কেহই 
তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। বিষয় যতই জটিল ও দুর্বোধ্য 
হউক না কেন, আকজকালকার দিনে কোন ব্যাপারেরই ব্যাখ্যানের 
অভাব হয় না। শারীরতত্বসন্বন্বীয় গ্রন্থে এজন আজকাল এ সম্বন্ধে 
অনেক বাজে কথ স্থান পাইয়া গিয়াছে। কেবল পুস্তক পড়িয়া এই 
সকল বিষয়ে জ্রানলাত করিতে গেলে জ্ঞানলিগ্ম,র বিশেষ সতর্কতা 
অবলগ্থন কর] আবন্ঠক হইয়৷ গড়িয়াছে। 

প্রনিদ্ধ শারীরতত্বিৎ হালিবার্টন সাহেব তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
এক স্বানে লিখিয়াছেন, আলোক অক্ষি-্যবনিকার উপর পড়িয়! যে 
পরিবর্তন করে, সেটা সম্ভবতঃ নিছক রানায়নিক পরিবর্তন। 
অঙ্গ-মবনিকীয় যে জীবসামগ্রী (1:9010189 ) বিস্তৃত থাকে, তাহার 
উপর আলোক পড়িলেই রাসায়নিক পরিবর্তনের হৃত্রগাত হয়, এবং 
এই পরিবর্তনই দৃষ্টিনাড়ীর প্রান্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। 
কিন্তু ইহার পর উত্তেজনাট! মস্তিষ্কে পরিবাছিত হইয়া যে কি 
গ্রকারে দৃষটিজান উৎপয় করায়, হালিবার্টন সাহেব তৎসপ্ন্ধে কোল 

১৩৪ 
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কথাই বলেন নাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে, এ বপ্বন্ধে কোন 
স্থনিশ্চিত মত প্রকাশ করা লত্যই অসম্ভব। 

আলোক পদার্থ-বিশেষের উপর পড়িয়া তাহাকে যে নানাপ্রকারে 
পরিবর্তিত করে, ইহাতে আর এখন অবিশ্বাপ করা চলে না। 
শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় আলোকের রাসায়নিক কাধ্যের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । ক্লোরিন (011190179) ও হাইড্রোজেন্‌ (নয 01০£92) 
বামুকে একটি কাঁচপাত্রে মিশাইয়া, অন্ধকার ঘরে রাঁখিলে, উতয় 
বায়ু কেবল মিশিয়া থাকে মাত্। এ অবস্থায় তাহাদের কোনই 
রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায় না। এ পান্রটিকে কিছুক্ষণ 
ু্যালোকে রাখিয়া দিলে আলোকের স্পর্শে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন্‌ 
পরস্পর সংযুক্ত হইগ্না হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিড উৎ্পর় করে।. ফোটো- 
গ্রাফের কাচের উপরকার প্রলেপ আলেক পাইলেই যে কালো হইয়া 
যায় তাহাও আলোকের রাসায়নিক কার্ধোর একটি উদাহরণ। 
বুক্ষের পন্ত্রাদিতে যে-নকল সবুজ্্বর্ণের অগু পরিব্যাণ্চ থাকে, তাহারাই 
বাতাসের অঙ্গারক বাম্পকে বিঙ্লিই করিয়া অঙ্গার উৎপন্ন করে, এবং 
তাহাই দেেহস্থ করিয়! উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে, সুর্ধোর আলোকই উদ্ভিদের হরিদণুগুলিকে সক্রিয় করায়। 
স্থতরাৎ অন্গি-যবনিকায় পড়িলে তন্বারা জীবদামগ্রীর পক্ষে রাসায়নিক 
পরিবর্তন হওয়ারই যে সম্তাবন! অধিক, তাহা! আর অস্বীকার করা 
যায় না। 

পাঠকের বোধ হয় অবিধিত নাই, অক্ষি-যবনিকার কোষগুলি 
প্রায় সর্বদাই একপ্রকার রঙিন্‌ পদার্থে পূর্ণ থাকে, এবং তাশ্ছাড়া 
দ্বগ্ডাৃতি ও মোচাকার (7008 ৪00 00098 ) কতকগুলি অতি 
সুক্ষ পদার্থ উহার সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে, আলোক পাইলেই কোষমধ্যস্থ বর্ণকণিকাগুলি চঞ্চল হইয়া 


১৬৬ প্রান্কৃতিকী 


পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মোচাঞার জিনিষগুলিও সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ে । ভেক প্রভৃতি কতকগুলি ইতর প্রাণীর অক্ষি-যবনিকায় যে 
দণ্ডাকৃতি পদাথ থাকে, সেগুলিকে প্রায়ই এক প্রকার বণরসে (18709] 
[১8719 ) পৃ দেখ! যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখ। গিয়াহে, অন্ধকারে এ 





মানবের আক্ষ-যঝনিকায় দও ও মোচাকার বোধ 


রসের কোন বিকার হয়না, কিন্তু আলোক পাইলেহ তাহা আপন! 
হইতেই অস্তহিত হইয়া যায়। কাজেই, আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ 
করিলে থে সত্যসত্যই রাসায়নিক কাধ্য স্থুরু হয়, ভাহাতে আর মতদ্বৈধ 
থাকিতে পাবে না। 

অক্ষি-যবনিকায় বিস্তৃত দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির উপরে 
আলোকের পূর্বোক্ত রাসায়নিক কাধ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণজ্ঞান-উৎপত্তির 
সহত ইহার কোন৪ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়! বৈজ্ঞানিকদিগের মনে 
হইয়াছিল, এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হেরিং ও হেল্মহোজ. 
সাহেব বর্ণজ্ঞান-নশ্ন্ধে দুইটি পৃথক্‌ সিদ্ধান্ত দাড় করাইয়াছেন। 


আলোক ও বর্ণজান ১৩৭ 


হেরিং সাহেব বলেন, ভেকের অক্ষি-ষবনিকান্থ কোষে যেমন 
একপ্রকার বর্ণরস দেখা যায়, মানবের চক্ষ-যবনিকায় সম্ভবতঃ সেই প্রকার 
তিনজাতীয় বর্ণরস বর্তমান আছে এবং এই রসগুলির প্রত্যেকেই 
এক বিশেষ বিশেষ ধর্মববিশিষ্ট। লালসবুজ, পীতনীল এবং শ্বেতক্কঃ 
এই তিন গোড়া বর্ণের আলোক এ তিন জাতীয় রর্ণরসের এক একটিকে 
নির্বাচন করিয়! কার্ধা করে। অর্থাৎ লালসবুঞ্জ আলোক যে বর্ণরসের 
উপর কাধ্য করে, নীলগীত বা শ্বেতরুষ্ণালোক তাহার কোনই পরিবর্তন 
করিতে পারে ন1। 

লালনবুজ ইত্যাদি ষে তিন জোড়। বণের কথা বলা হইল, 
তাহাদের প্রতোকের দুই দুইটি বর্ণ পরম্পরের বিরোধী । অর্থাৎ 
লালসবুজ এই বর্ণযুগ্ের লালে সবুজের কোনই উপাদান নাই, 
এই ছুই বর্ণ পরস্পরের বিরোধী বলিয়া ইহাদের মিশ্রণে অপর কোন 
বর্ণ উৎপন্ন হয় না। শ্বেতরুষ্ণ এবং নীলপীতের ছুই ছুইটি বর্ণের 
মধ্যেও ঠিক এ প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান। হেরিং সাহেব বলেন, এই 
তিন জোড়! আলোকের প্রত্যেক জোড় সাড়া দ্রিবার উপযোগী বণ- 
রসের উপর আনিয়া পড়িলে, অবস্থাবিশেষে সেই পদার্থের ক্ষয় বা 
বৃদ্ধি আরম্ভ করে এবং এই ক্ষয় বুদ্ধির ্বারাই একই বর্ণরসের সাহাযো 
দুই দুইটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়া পড়ে । পরীক্ষা! করিয়া দেখা গিয়াছে, 
অন্ষি-যবনিকার .সেই তিন জাতীয় বর্ণরসের মধ্যে যেটি কেবল 
লালসবুজে সাড়া দিতে পারে, তাহার উপরে আলোক পড়িয়া 
যদি পদার্থের পরিমাণকে বাড়াইয়া দেয়, তবে ভ্রষ্টা ইহার ফলে 
কেবল লাল বর্ণ ই দেখিতে পাইবে; এবং অপর কোন আলোক 
দ্বার! ঘি সেই পদার্থেরই ক্ষয় আরম্ভ হয়, দর্শকের চক্ষে তবে তাহা 
সবুজ আলোক হইয়। ঈাড়াইবে। 

এখন হেল্ম্ছোজ্‌ বর্ণজ্ঞান মন্বন্ধে.কি বলেন, দেখা যাউক। 


. ৯৩৮ প্রাকৃতিকী 
ভিন জোড়ার ছয়টি মুলবর্ণের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া এবং অক্ষি- 
যবনিকার বর্ণরসের তিনটি পৃথক ধন শ্বীকার করিয়া হেরিং সাহেব 
বর্ণজ্ঞানের পূর্বোক্ত পিদ্ধান্তটির প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । হেল্মহোজ্‌ 
সাহেব প্রথমেই এ প্রকার ছয়টি মৌলিক বর্ণের অস্তিত্বে বিশেষ 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মতে, লাল, সবুজ ও বেগুনিয়া 
এই তিনপ্রকার বর্ণ ব্যতীত আর কোনই বর্ণ ই আমাদের চক্ষু দেখিতে 
পায় না। আমর ষে এগ্লি ছাড়া আরো শত শত বর্ণ দেখি, 
তাহ! এ তিন বর্ণেরই বিচিন্তর সংমিশ্রণের ফল। হেরিং সাহেবের 
সিঙ্গান্তের সহিত হেল্মহোজের মতবাদের ইহাই একমাত্র অনৈক্য 
নয়। হেল্ম্ছোজ সাহেব আরে! বলিয়াছেন, দৃষ্টিনাড়ীগুচ্ছের প্রান্তে 
যে সকল দণ্ড ও মোচাকার কোষ দেখা যায়, তাহারাই আলোকে 
উত্তেজিত হইয়া চক্ষুতে বর্ণ দেখায়। বাহিরে এই দণ্ড ও মোচাকার 
কোবগুলির পরম্পত্ধের মধ্যে কোন পার্থক্ই দেখা যায় না বটে, 
কিন্ত মূলে তাহারা তিন জাতীয় বিধঙ্মী জিনিষ । লাল, সবুজ, বেগুনিয়া 
এই তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোক এ তিনজাতীয় কোষের উপর 
একদঙ্গে কাজ করিতে পারে না, এক একটি আলোক এঁ তিন 
শ্রেণীর কোষের এক একটিকে বাছিয়৷ লইয়া উত্তেজিত করে, এবং 
সেই উত্তেজন। দৃষ্টিনাড়ী ছারা মন্তি্ধে নীত হইলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। এই জন্ত লোহিতালোক-উৎপাদক কোষগুলি যে আলোক দ্বার! 
উত্তেজিত হয়, তাহাকে আমরা লোছিতালোক রূপেই দেখি । অপর 

ছুই জাতীয় কোষ এই আলোকে মোটেই লাড়া দিবে না। 

আমাদের চক্ষু কেবল লাল, সবুজ ও বেগুনিয়া এই তিন মৌলিক 
বর্ণ দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় না; শত শত আলোক চক্ষে পড়িয়। সর্বদাই 
শত শত বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি করে। এই প্রসঙ্গে হেল্ম্হোজ সাহেব 
বলেন, কোনও মিশর আলোক অক্ষি-যবনিকায় পড়িয়া! যদি পূর্ব্বোক্ত তিন 


আলোক ও বর্ণজান ১৩৯ 


জাতীয় কোধকে একসঙ্গে বিভিন্ন মান্জায় উত্তেজিত করে, তবে ইহার 
ফল লাল, সবুজ ও বেগুনিয়৷ এই তিনটি মৌলিক বর্ণের মিশ্রণের ফলের 
অনুরূপ হয়। কাজেই, মূলে তিনটি মাত্র বর্ণ থাকিলেও আমরা এই 
প্রকারে নানা বর্ণের আলোক দেখিতে আরস্ত করি। 

স্থতরাং দেখ যাইতেছে হেল্মৃ্গোজের মতে, সেই দণ্ডাকৃতি ও 
মোচাঁকার তিন জাতীয় কোষের বিচিত্র উত্তেজনাই বণ-বৈচিত্র্ের মুল 
কারণ। যদি কোন আলোক কেবল একজাতীয় কোষকেই উত্তেজিত 
করে, তবে এই কোষের জাতি হিদাবে আমর] লোহিত, সবুজ বা 
বেগুনিয়া বর্ণের মধ্যে কেবল মাঞ্জ একটিকেই দেখিতে আরম্ড করিব। 

পূর্বোক্ত ছুইটি পৃথক পিদ্ধান্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল 
হেল্মহোজের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সহম্র সহশ্র 
বর্ণের মধ্যে ইনি কেবল লাল, সবুজ ও বেগুনিয়াকে কি কারণে মৌলিক 
বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা এই ক্ষুত্র প্রবন্ধের 
উপযোগী নয়। চক্ষুর উপর স্থকৌশলে নানা বর্ণের আলোকপাত 
করিয়৷ হেলম্হোজ সাহেব অক্ষি-ষবনিকাকে কেবল লাল, সবুজ ও 
বেগুনিয়া বর্ণেই অবলাদগ্রস্ত হইতে দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার 
আরো অনেক পরীক্ষার সাহাযো পূর্ববো্ত বর্ণজ্রয়ই যে মৌলিক বর্ণ, 
তাহা নিংসন্দেহে স্থির হইয়াছিল। হেরিং সাহেবের ন্যায় নিছক্‌ কল্পনার 
উপর দীাড়াইয়৷ হেল্মহোজ সাহেব কোন কথাই বলেন নাই। যাহ? 
বলিয়াছেন হাতে হাতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বোধ হম এইজন্ই 
আজ হেল্মহোজের লিখ্কান্তটির এত আদর। 


আাণতত্ব 


ড্রাণেন্জিয় দ্বারা আমর! কি প্রকারে গন্ধ অনুভব করি, তাহ! বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। গন্ধপ্রদ পদার্থ কি প্রকার অবস্থায় 
নাসিকায় পৌঁছিলে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। 
অভিধানকারকে স্রাণের সংজ্ঞ। জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন,_- 
কোন বস্ত হইতে নির্গত হইয়া যাহ! আমাদের দ্রাণোতেজক ন্বাযুকে 
(0118060:5 [6:৪) আঘাত দেয়, তাহাই ভ্রাণ। বল বান্থলা, এটা 
দ্বাণের নির্দোষ সংজ্ঞা হইল না। গন্ধগ্রদ পদার্থ হইতে যে সকল অংশ 
নির্গত হইয়৷ নালা-বিবরে প্রবে+ করে, তাহার অবস্থাটাযে কি, সংস্ঞা 
হইতে তাহা জানা যায় না। নাকের নিকট চন্দন রাখ, তাহার মুদু গন্ধ 
অনুভব করিতে থাকিবে । এখানে চন্দন বায়বীয় বা তরল অবস্থায় 
নাসিকায় প্রবেশ করে, কি কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই ধৃলিকণার ন্যায় 
নানারন্ধে, আপিয়৷ উপস্থিত হয়, অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 
পদার্থের নান! অবস্থার নান। গুণের আলোচনা! কর জড়বিজ্ঞানের 
কাধ্য। এই জন্য প্রাণতত্বের আলোচনা কালে, শ্াণ জিনিষটাকে 
বৈজ্ঞানিকের! পূর্বোক্ত প্রকারে চাপা দিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ 
সম্বন্ধে ইহাদিগকে একটা স্পষ্টাম্পষ্টি জবাব দিতে হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, গদ্ধোৎপাদদক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণ! কঠিনাকারে থাকিয়া 
আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করে, ধবং নাপিকাস্থ ইন্জ্িয়বিশেষ তাহাদেরই 
স্পর্শে আদিয়! গন্ধজান উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ ইহারা বলিয়া 
থাকেন, বৃহৎ ঘরের কোন স্থানে রতি প্রমাণ মুগনাভি লুক্কায়িত রাখ, 
ইহারি গন্ধে ঘরটি বনু বৎসর পরিপূর্ণ থাকিবে । অথচ এই নুদীর্ঘকাল 
ধরিয়া! মৃগনাতিট্কু শ্বদেহের অগুগুলিকে গন্ধাকারে ছাড়িয়া, ওজনে 
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অধিক কমিরে না। গস্ধপ্রদ জ্িনিষের কণাগুলি এতই সুক্্াকারে বিভক্ত 
হইয়া ছড়াইয়! পড়ে। 

অধিকাংশ পার্থ চুর উত্তাপ ছিলে, তাহা খুব সুশ্দম অংশে 
বিত্ত হইয় যায / এই প্রকারে বিভক্ত ফিনিষফকে আমর! বাম্প 
বলি। ই£্‌1 পদার্থের একটা বিশেষ রূপ । তরল বা কঠিলাকার ত্যাগ 
করিয়া পদার্থ এ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু নিজের রূপ অঙ্গুধ রাখিয়া 
মগনাতি ইত]াদি গন্ধপ্রদ দ্রব্য যে, পূর্বোক্তপ্রকার অতি জুষ্ব অংশে 
বিভক্ত হইতে পারে, তাহা জানা ছিল না। বৈজ্ঞালিকগণ অপু পরমাণু 
প্রভৃতি আরে সুক্ষ শুদ্ম জিনিষ লইয়৷ নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। 
হতরাং তাহারা যখন ভ্রাণোৎপত্তির মুলে স্্রাণপ্রদ জিনিয়ের অস্থিস্ুতর 
কঠিন কণার কাধ্য দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া! শ্রচার করিলেন, তখন এ 
সঙ্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। ঠবজ্ঞানিক, অধৈজ্ঞানি ক 
সকলেই স্বীকার করিলেন, দ্রব্যের অতি সুদ অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া 
নাপিকায় প্রবেশ করিলে গন্ধ-আন জন্মায় । 

এই সিঙ্কান্তের পোঁষক নান উদাহরণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। 
স্থির হইল, শিকারের দেহনিঃস্ত মলাদি অতি নুন্থ কণার "আকারে 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শিকারী কুকুর নাসিকার লাহাষ্যে নেই 
কণাপ্রবাছের দিক নির্ণয় করিয়া, শিকারকে আাক্ষমণ করে। পরীক্ষা 
করিয়া দেখ! শিয়্াছে, একজাতীয় প্রজাপতিকে ধরিয়া কোন দুরস্থানে 
লুক্কায়িত রাখিলে, সহচর প্রজাপতিগুলি অতি অল্লকাল-মধ্যে ধৃত সঙ্গীকে 
থু'জিয়া বাহির করে। ইহায় ব্যাখ্যানে সকলে বলিতে লাগিলেন,_- 
প্রজাপতির দেহনিঃহতকোন ভবের ক্ষু্ুকণ। ছড়াইয়া পড়িয়া পরস্পরের 
স্রাণেন্ডিয়ের উপর কাধ্য করে। এইজন্য কোন্‌ পথধারয়া কণাপ্রবাহ 
চলিতেছে, তাহা ঠিক করিয়া, ধত সঙ্গীর সন্ধান কর! উহাদের পক্ষে 
কঠিন হয় না। 
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জান্মান মহাপঙ্চিত হেল্মছোজ্‌ 
আাপতত্বের এ পুস্বাতন সিদ্ধাত্তটিকে বিজ্ঞানের নূতন আলোকে 
পন্নীক্ষা করিয়া লওয়ার কথা, এ পরধ/স্ত কোন বৈজ্ঞানিফেরই মনে 


আপতত ১৪৩ 


স্থান পায় নাই। ডাক্তার এট্‌কিন্‌ (707. 10700. 10810 ) এখনকার 
একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। ইনি ইংলগ্ডের স্থপ্রসিদ্ধ রয়্যাল্‌ 
সোসাইটির জনৈক পুরাতন সত্য। তা্ছাড়। কয়েকটি স্থসঙ্জিত 
পরীক্ষাগারের পরিচালন ভারও তাহার উপর গ্রস্ত আছে। স্রাণতত্ব 
লইয়া অধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি অনেক গবেষণা করিয়াছেন । এই 
গবেষণার ফলে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়] 
পড়িয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, কোন ভব যখন বাম্পাকারে পরিণত 
হইয়া নাসিকারন্ধে। প্রবেশ করে, আমরা তখনি তাহার গন্ধ অগ্ভব 
করি। পদার্থের অতি হুক অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় 
পৌছিলে গন্ধজ্ঞান হয় না, বাম্পাকারে পরিণত হওয়া! একান্ত আবশ্যক । 
ডাঃ এট্‌কিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্তটি কেবলমাত্র অন্নমানমুলক নয়, প্রত্যক্ষ 

ও সহজ পরীক্ষণ! বারা ইনি নিজের প্রতোক কথার সমর্থন করিয়াছেন। 
পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, কোন বায়বীয় জিনিষকে জমাট 
বাধাইতে ধৃলিকণাদির ন্যায় হ্ষুত্র ক্ষুদ্র কঠিন জড়কণা অনেক সাহাধা 
করে। ছুইটি একই আকারের পরিষ্কার কাচপাত্রে কেবল মাত্র জলীয় 
বাম্প আবদ্ধ রাখিলে, জল যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাষ্পাকারে থাকে, 
ততক্ষণ তাহাকে জল বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু একটি পাত্রে কিছু 
ধুলিকণা ফেলিয়া, পরে উভয় পাত্রস্থ বাম্পকে জমাইবার চেষ্টা করিলে, 
ধূলিযুক্ত পাত্রটির বাষ্পকে সর্বাগ্রে জমাট বাধিতে দেখা যায়। পূর্বের 
স্বচ্ছ বাপ্পপূর্ণ পাত্রে, কুয়াসার ন্যায় অশ্বচ্ছ জলকণার সঞ্চার হইতে 
থাকিবে । বড় বড় সহরে প্রাতে ও সন্ধ্যা যে একপ্রকার কুয়াসা 
দেখা যায়, তাহা বাতাসে উড্ভীয়মান সু সপ্ন ধূলিকণা ও ধোয়ার 
কণারই কাজ বলিয় স্থির হইয়াছে। সহরের বাদুতে ধূলিকণা অতান্ত 
অধিক পরিমাঁণে মিশানো থাকে । কাজেই এ সকল স্থানের জলীয় 

.বাশপ এ কণাগুলির চারিপাশে জমাট রীধিয়া কুয়াসার উৎপত্তি করে। 
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বাঁয়বীয় পদার্থের মধ্যস্থিত কঠিন জড়কণার এই কাধ্যটির সাঞায্যে 
এটুকিন্‌ সাহেব তাহার নৃতন সিদ্ধাস্তটির সার্থকত! দেখাইয়াছেন। ইনি 
দুইটি পরিচ্ছন্ন কাচপঞ্র লইয়া, উভয়েই প্রথমে ধূলি বা অপর কোনও 
জড়কণাবজ্জিত জলীয় বাম্প রাখিয়াছিলেন, এবং পরে একটি পাকে 
কিছু মুগনাতি ফেলিয় দ্িয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গন্ধটা! যদি সতাই 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপার আকারে মুগনাতি হইতে বাহির হইত, তবে এ সকল 
কথাকে অবলগ্ছন করিয়৷ পাত্রাটির জলীয় বাষ্প নিশ্চয়ই জমাট হইয়। 
পড়িত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই। মগনাভির গন্ধপূর্ণ 
পাত্রটি, অপর পাত্রের স্তায় স্বচ্ছই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই, মুগনাভির 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া চারিদ্রিকে ছড়াইয়! পড়িলে 
গন্ধের উৎপত্বি হয় বলিয়া ষে বিশ্বাদ ছিল, তাহার অমুলকতা এই সহজ 
পরীক্ষায় বেশ বুঝ গিয়াছিল। 

কাচের নলের মধ্যে পরিষ্কার তৃল। রাখিয়!, সাধারণ অপরিষ্কৃত 
বাযুকে সেই নলের তিতর দিয়! চালাইতে থাকিলে, বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া! 
নল হইতে বাহির হয়। কারণ, এখানে বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণাদি তুলা 
বাধ! পাইয়া আট্কাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটি বাযুশোধন করিবার 
একটি স্থন্দবর উপায় । এটুকিন্‌ সাহেব মৃগনাভি ইত্যাদি বারা গন্ধযুক্ত 
বাষুকে কাচনলের ভিতর দিয়া চালাইয়! শোধন করিয়া লইয়াছিলেন। 
পদার্থের শুষ্ কণা হবার! গন্ধের উৎপত্তি হইলে, শোধিত বায়ুতে গন্ধের 
লেশমাত্র থাকিত না। কিন্তু প্রত)ক্ষ পরীক্ষায় তাহ] দেখা যায় নাহ । 
স্ুতরাং গন্ধট! যে পদার্থের হুক কণ। দ্বার উৎপন্ন হয়, এই পরীক্ষারটির 
দ্বারাও তাহা! আমরা বেশ বুঝিতে পারি। 

ডাক্তার এটুকিন্‌ কপূর, স্তাপ্থালিন্‌, আতর ইত্যাদি নান। ভালমন্দ 
গন্ধজব্যের উপর পূর্বববণিত পরীক্ষা! করিয়া, সকল পরীক্ষাতে একই ফল 
পাইয়াছেন। কাজেই, দ্রাণতত্বের মুল ব্যাপারে যে পুরাতন বশ্বাস 


আণতত ১৪৫ 


ছিল, তাহা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া দাড়াইতছে । গন্বপ্রদ ভুব্য 
হইতে গন্ধটা তরল বা কঠিন আকারে আসিয়া নানিকায় প্রবিষ্ট হইলে, 

পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িত। স্থতরাৎ জ্রবোর বাম্পীয় অবস্থাতেই যে 
গন্ধ উৎপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। 

নানা আবঞ্জনাপূর্ণ:স্েন বড় বড় সর মাত্রেরই নান! অংশে বিস্তৃত 
থাকে । এই সকল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা কি প্রকারে সহরের স্বাস্থ্য নই 
নয়, তাহা কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন ইংরাজ স্বান্থ্য-রক্ষক আলোচনা 
করিয়াছিলেন। স্থিপ্প হইঘাছিল, পয়ঃপ্রণালী তইতে উদগত দুষ্ট বাম্প 
স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এবং বিশেষ ক্ষতিকর ভ্রেনের গন্ধ । গলিত আবঞ্জ নার, 
কণাসকল গন্ধের আকারে আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে, এবং নানা 
ব্যাধির জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে বিয়া আলিয়া অধিবামিগণকে ব্যাখিগ্রস্ত 
করিয়া ফেলে । বলা বাছুল্য, গন্ধোৎপত্তির পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাদ 
করিয়া, স্বাস্থ্য রক্ষকগণ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
গন্ধ যে, কেবল বায়বীয় পদার্থময়, ডাক্কার এটুকিনের পরীক্ষায় তাহ! 
অভ্রাস্তরূপে প্রমাণিত হইয়] গিয়াছে । স্থতক়়াঃৎ নানা ভয়াবহ গীড়ার 
বাছক বলিয়। স্বাস্্যতত্ববিদ্গণ ডেনের গন্ধের উপর যে অধথা দোষায়োপ' 
করিগ্লাছিলেন, এই নবাবিষ্কারে নিশ্চয়ই তাহার ক্ষালন হইযে বলিয়া 
আশা হয়। এখন বাঁধি-জীবাপুর সংক্রমণের কারণাস্তর অন্রসন্ধানের 
সময় আলিয়াছে। 

' স্রাখতত্ব-সন্বন্ধীয় এই নূতন গিগ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্াপি কোনও কথা 
শুনা যায় নাই। এটুকন্‌ সাহেব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ফোন 
কথাই বলেন নাই । 'অতি-সহজ ও প্রতাক্ষ পরীক্ষা স্থারা তাহার প্রত্যেক' 
উদ্িই সমধিত হইয়াছে । স্তর়াং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠাৎ ঈাড়াইয়াই 
ঘে কেহ কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন, তাহা আমাদের মনেহয় না। 


০ 30 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ 


.. উত্তি,ও ইতর প্রাণীর উপর মান্য যে কত্ত অত্যাচার করে, তাহার 
সীম নাই। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ও খৃকরাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও 
দেখা, ঘায়। ঘোটক এবং উষ্টও মন্থুত্ের খাক্য। পক্ষীদের ত কথাই 
নাই। তার পর ইছুর, সাপ, গো-সাপ, কাঠবিড়াল, ফড়িং 
প্রভৃতি পতঙ্গজাতিও মানুষের ..কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। 
উদ্ভিদের. উপর মান্গুষ এতট! অত্যাচায় করিতে পারে না, সকল গাছ- 
গাতা' বা. ফলমূল স্বাছু নয়, কাজেই উত্তিদ্গুলির মধ্য হইতে অনেক 
দেখিয়া শুনিয়৷ মাস্থষ. খাস্ঠাখাস্ঠ নির্ণয় করে। কিন্ত আমিষ-খাস্ছা-নির্ণয়ে 
এ প্ররার বিচার কর! সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না) সত্য য়াছষ 
আম-মাংল ভোজন করে না। যদি কোন প্রাণীর মাংসে কোন প্রকার 
স্বাঘ্ুকর জিনিষ থাকে সিন্ধ করিলেই তাহা! নষ্ট হইয়া যায়। ফলমূল 
ও অনেক শাকসব্জি অপকাবস্থাতেই মানুষ তাহার করে, কাজেই 
অগ্ে হ্থাহুত| স্থির করিয়া! পরে আহাধ্য বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হয়।. আবার অধিকাংশ উত্ভিদেরই, দেহে যে বিশ্বাদজনক 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয়, না,--কাজেই সিদ্ধ 
করিলে যেমন সকল প্রাণীর মাংসই খাস্ঠ হইয়া! ঈীড়ায়, উদ্ধিদ্‌ তেমনটি 
হয় না। নচেৎ মানুষের অত্যাচারে হয় ত, ভূমণ্ডলের গাছপালাও 
বিরল হইয়া আসিত। 


১৪৬ 


প্রাদী ও উদ্ভিদের বিষ ১৪৪ 


শাস্ত্রে বলে, “বজার্থে পশবঃ হৃষ্টা শ্বয়মেব দ্র়দ্ুবা”।'. কিন্ত 
প্রকৃতির .ফকাঁধ্য, পরীক্ষা করিলে শাস্ত্রের উক্তির সহিত ঘোর অসাম 
দেখা যায়। একথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন 
প্রাণীদের যজের আহ্ছত্তির... ন্যই দুর্বল ও ছয্যবুদ্ধিলম্পর জীবের স্ট 
ইইয়াছে। বাঘ-ভালুকের তীক্ষ নখাত্ত, সজগারুর গায়ের কাটা। জপ 
ও শস্ৃকজাতীয় প্রাণীর ফঠিন' দেহাবরণ, গো। মেষ ছাগাদির সুজ, 
বোল্ত! ও যধুমক্ষিকার ছল, এবং সাঁপের বিষ্স্ত সকলই আত্মক্াণের 
মহা অস্ত্র। কীট-পতঙ্গ অতি ক্ষুত্র প্রাণী, ইছাদের ধারালো! ছল নহি, 
কিন্ত কেহ কেহ দেহ হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস নিং্ত করে যে, 
তাহাতে শক্র উহাদের নিকটবন্তী হইতে ভয় পী্ব। প্রীত্ম ও 
বর্ধীয় রাত্রিতে আলো! জালিয়া বসিলে, এই শ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত বহু কীট- 
পতঙ্গ দেখ! গিয়া থাকে। বেঙ অতি লিরীহ প্রাণী, ইহাদের শিং 
নাই, ধারালো দাত ও ছল নাই, কিন্ত ইহারা লঙ্বা লম্বা লাফ দিতে 
পারে, তাহাই আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। গেছো এবং সেপো 
বেঙের লাফও খুব বড় এবং তাহার সঙ্গে আবার ইহাদের দেহ হইতে এক 
প্রকার বিষও বাহির হয়; এই' বিষের একটু পরিচয় পাইলেই কোন 
শত্রু ইহাদের নিকটবর্তী হয় না। কয়েকজাতীয় গিরগিটিও এই 
প্রকারে দেহ হইতে বিষ নির্গত করিয়া আত্মরক্ষা করে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিদেবী তার এই অল্পবৃদ্ধি ও দুর্বল সন্তানগুলিকে 
এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়! ভূতলে ছাড়িয়! দিয়াছেন, অপর বলবান্‌ 
প্রাণীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব অস্কপ্ন রাখুক, ইহাই 
তাহার অতিপ্রায়। উত্তিদ্গেণ ইতর প্রাণী অপেক্ষা আরো ছূর্বল ও 
নিঃসহায়, বেড় বা হরিণের মত লম্বা! লম্বা লাফ দিয়া যে শক্রর আক্রমণ. 
ব্যর্থ করিবে, তাহার সাধ্য ইহাদের নাই । কাজেই, একস্থানে ঈাড়াইয়া 


১৪৮ | . খ্রীকৃতিকী 
এই জনই কাহারে! গায়ে কাটা, কাহারো পাতায় হয়ো 
কাহারো ফলে, মুলে ও পাতায় 'বিষ। প্রবল ইতর প্রাণীরা এই 





ময়না গাছ বুচেমৃখী 


সফলের তগ্নে উত্তিদের অনিষ্ট করিতে পারে না, অতি বুদ্ধিমান্‌ মানুষও 
ইহাদের' হার মানিয়! যায়। নিম, নিসিন্সা, মাখাল ফল তাহাদের দেহকে 
অতি বিশস্বাদ রসে পূর্ণ রাখিয়া কেমন আত্মরক্ষা করে ! 'মাছুষ কোন দিম 
ষে /748884 
আজও দেখা যাইতেছে না । | 

'ষাহা হউক, দুর্ধ্বল 77474 
প্রবন্ধের" আলোচ্য নয়। আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন প্রাণী ও উদ্ভিদের 
শরীরে যে বিধ লঞ্চিত থাকে, টী প্রবন্ধে আমরা তাহারই কিকিৎ 
পরিচম্ দি): 
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প্রথমে উ্তিদের বিষের কথাই আলোচনা কর! যাউক। খেষ্কুর রা 
কুলের কাটা গায়ে লাগিলে আমর! বেদন! পাই, কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী 
হয় না.। বিছুটি ঘা ক্মাল্কুম্ীর হ'য়ে! গায়ে ঠেকিলে যে জালাযন্ণ! হয়, 
তাহা. সত্যই বিষের জালা । উদ্ভিদের বিষের ইহা! একটি সুপরিচিত 
উদাহরণ। ছোটখাটো! অগুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে বিষ্ছাটির 
ন্'য়ৌরে নিরেট দেখায় না। এগুলির আগাখোড়।, নলের মত ফাঁপা। 
ভাল করিয়া! পরীক্ষা! করিলে এই শৃন্তস্থানে একপ্রকার জলবৎ স্বচ্ছ রও 
দেখা, যায়। এই রসই বিছুটির বিষ। নলাকার, স্থ'য়োগুলি প্রাণীর 
দেহে প্রবিষ্ট হুইলে, আপানা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং নলের 
ভিতরকার রস শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষের কাধ্য দেখাইতে জারস্ঠ 
করে। বিছুটির বিষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা! করিতেছেন। 
পিপীলিকার বিষে যে ফরমিক্‌ এসিড, € 8027740 4010) নামক 
ভ্রাবক মিশানো থাকে, বিছুটির রসের অধিকাংশই সেই দ্রাবকে 
গঠিত। তা" ছাড়া সাপের বিষের মত একপ্রকার রসও অল্লমাআয় 
উহাতে মিশ্রিত দেখা যায়। বিছুটির জালাপোড়ার কারণ এই বিষ। 
স্থৃতরাং অচল উত্ভিদূকে যদি সচল সাপের সহিত তুলন| করা যায়, তাহাতে 
অন্ঠায় হয় না। 

আলকুশীর. স্থয়োর বিষ আরো তয়ানক। বিষের পরিমাণ ইহাতে 
বিছুটির তুলনায় অধিক। মানুষ বা গোরু প্রভৃতি প্রাণীর দেছে 

আল্কুশী লাখিলে আর নিস্তার নাই। অধিক পরিমাণে স্ছয়ো গায়ে 
লাগিলে মৃত পান্ত ঘটতে পারে । 

দের উত্র গন্ধ নিরতি করিযাও কতকগুলি উতভিকে লাগার 
করিতে দেখা গিয়াছে । প্ররুতি যে-সকল বেশভূষায় সাজাইয়। প্রানী 
ও উত্ভিদ্‌্কে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেন, কেবল ব্বভাবের সৌন্দর্য বুদ্ধি 
করাই তাহার উদ্ষেস্ত. নয়, পত্রপুষ্গের বিচিত্র বর্ণ এবং -তাহাদের 


১৫৩ গ্রাক্কতিকী 


বিচিত্র গঠনের মূলে এক একট! শুভ উদ্দেশ্ঠ লুক্কারিত থাকে। যে স্থগন্ক 
লইয়া পুষ্প জন্মগ্রহণ করে, তাহা কখনই মাষের প্রীতি উৎপাদনের 
জন্য নয়। উত্তিদ্তত্ববিদগণ ইহার ক্বতত্ত্র কার্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
ফল প্রসব করিয়া নিজের বংশ অস্কু্ন রাখাই উত্তিদ্-জীবনের সার্থকত!। 
উদ্ভিিত্ববিগেণ বলেন, ফুলের গন্ধ এই কাধ্টেরই সহায়তা করে। 
উত্তিদ্‌ পুষ্প-পুটে মধুভভাগ্ড সজ্জিত রাখিয়! গন্ধের দ্বারা দূরের প্রজাপতি 
প্রভৃতি পতঙ্গকেে আমন্ত্রণ করে। প্রজাপতি পুশ্পের মধুপান করিতে 
বসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পরাগ গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া 
ফলের গঠন স্থুরু করিয়া দেয়। কিন্তু আমরা উদ্ভিদের যে তীত্র 
ছুর্গন্ধের কথা বলিতেছি, তাহা! পতঙ্গের আমন্ত্রণের জন্য নহে । যাহাতে 
অনিষ্টকর প্রাণী কাছে আসিতে ন! পারে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা । 
লিলি জাতীয় কতকগুলি ফুলের গন্ধ যে মানুষ সহা করিতে পারে না, 
এবং এই গন্ধে ষে নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়, তাহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । আমাদের চাপ! ফুলের গন্ধে মাথা ধরার কথাটাও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

উদ্ভিদ ছাড়িয়া এখন প্রাণীর কথা আলোচনা কর! যাউক। 
আত্মরক্ষার জন্য এবং কখনো কখনো আহাধ্য সংগ্রহের জন্য যে 
কত প্রাণীর দেহে কত রকম বিষ আছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। 
ইহারা সাধারণ উদ্ভিদের মত দেহকে বিশ্বাদ করিয়৷ আত্মরক্ষা করে 
না, কাজেই, জীবন-সংগ্রামে জয়ী করাইবার জন্য প্রকৃতি ইহাদের 
দেহেই নানা বিষদিপ্ধ অস্ত্র রাখিয়া! দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাণীর 
বিষগুলি পরীক্ষা করিলে, দেছে উহাদের, ছুই প্রকার কাধ্য দেখিতে 
পাওয়া যাম্ন। কতকগুলি বিষ রক্তের সহিত যুক্ত না হইলে দেহের 
কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। সাপের বিষ, বিচ্ছুর বিষ 
এই শ্রেণীর অস্তর্গত। অপর কতকগুলি, রক্তের সহিত মিশিবার 


প্রাণী ও উদ্কিদের বিধ ১১ 


জন্ত প্রতীক্ষা করে না, খাস্ঘপানের সহিত উদরস্থ হইলেই ইহার! 
বিষের কাধ্য দেখাইতে স্থুরু করে। মাকড়সা! প্রভৃতির বিষ বোধ 
হয় এই শ্রেণীতূক্ত। কেবল সাপ ও বিচ্চুর বিষই থে দ্বেহপ্রবিষ্ট 
হইলে অনিষ্ট করে, তাহা নয়। ভেকের গাত্র হইতে যে ঘন্মবৎ রস 
নির্গত হয়, তাহা মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে, 
ইহার্তে অল্লক্ষণের মধ্যে মানুষ অনুস্থ হইয়া পড়ে। ইল্‌ অর্থাৎ বাইন 
জাতীয় সামুত্রিক মৎশ্ের (891) রক্ত যে কোন প্রাণিদেহে প্রবেশ 
লাভ করিলেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ করে। কয়েক জাতীয় মত্শ্য 
এবং গিরিগিটির মুখের লালাও রক্তের সহিত যুক্ত হইলে বিষের কার্য 
দেখাইতে আরম্ভ করে। শিশুর মুখের "লালায় যে বিষ আছে, ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন ; একমাস দেড় মাল বয়সের 
শিশুর লালা সংগ্রহ করিয়! খরখোস ইত্যাদি প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট 
করাইলে, বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু এই সকল বিষ 
খাওয়াইলেই কোন প্রাণীতে অসুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় না। 
বিষর্গাতযুক্ত প্রাণীর দেহে কোথায় বিষের উৎপত্তি হয়, তাহার 
অঙ্থুস্ধান হইয়াছে । ইহার ফলে জান! গিয়াছে, যাহাদের বিষ-ঈাত 
আছে, তাহাদের দাতের মুলে এক একটি ক্ষুদ্র কোষ থাকে। এই 
কোষই বিষভাণ্ড। সাপের বিষদস্তে যেমন এক একটা খাঁজ কাটা 
থাকে, বিষদস্তযুক্ত অপর প্রাণীর দাীতেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। ইচ্ছা 
করিলেই দস্তমূলের কোষন্থ বিষ ইহারা ফাতের খাঁজের ভিতর দিয়া 
আনিয়া শত্রকে দংশন করিতে পারে। মাগুর বা শিঙ্গি মতস্যের কাটায় 
বিষ আছে, ইহারা হাতে পায়ে কাটা ফুটাইলে বেশ যাতন! 
হয়। এই শ্রেণীর অনেক মাছের কাটার মুলে এই প্রকার বিষকোষ 
ধরা পড়িয়াছে, এবং ইহাদের কীাটাগুলিতে সাপের বিষদস্তের মত খাঁজ 
কাটাও দেখিতে পাওয়া যায়। ০ 
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 * ফাটা হানিয়া বা নখ ঘিয়া জ্বাচ্ড়াইয়া প্রাসীরা যে'হিষ শজর 
' গ্নেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য, বৈজ্ঞানিবগণ 
"অনেক পরীক্ষা! করিয়াছেন । আশ্চিখ্টের দিষম্, বিছুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের 
বিষে যে ফর্মিক্‌ এনিন্ দেখা গিয়াছে ইহাতেও তাহাই ধর! গড়িস্ামুছ। 

| , বিষের . সহিত এই জিনিষটা মিশ্রিত থাকায় “ছুর্বজ 
প্রাণীদিগক্ে শিকার করার 'কাধ্যে ইহা খুবই সাহায্য করে। ক্ষ 
কাচপোক্ষা যখনই বৃহৎ আরঙ্লাকে শিকার করিতে যায়, তখন কোন 
জাতিকে আরন্মলার গায়ে একবার ছল ফুটাইতে পারিলেই সেটি এ 
ফিক -এসিভ |ঘারা পক্ষাঘাতের রোগীর মত অবশাজ হইমা পড়ে। 
তার পর কীলোক! উহার যো রর অনায়াসে মেজ, দয 
যাইতে পায়ে | 1. 

চান রানীরিনূদ লরি লিজ 
ইহাদের সম্মুখের দুটা দাড়া এবং ঈীত একেবারে নির্বিষ। পুচ্ছের 
প্রান্তস্থিত ধারালো! ছল এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষকোষই ইহাদের আত্ম- 
সাপের মহা অন্তর! লুল্তাগ্র ছলটিকে ইহারা অতি সাবধানে কুওলী 
পাকাইয়া উপরে উঠাইয়া রাখে, তার পর শক্রপক্ষ সম্মুধে আলিলেই 
তাহা! দেহে বিদ্ধ ফরিয়| দেয়। : 

জেলি মৎস (0913 ৪9১) জাম এক খাবার লাদ্মিক প্রানীর 
দেহেও বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ছল বিষদস্ত বা শিক্ষি 
মাছের মত বিষময় কাটা কিটুই নাই। দেহ হইতে মাকড়সার সুল্ত 
অপেক্ষাও নম্র: বিষপূর্ণ সয় বাহির করিয়া ইহারা শত্রুকে গ্বাক্ড়াইয়া 
ধরে। স্ায়োর ধিষে শক্রর দেহে 'বিছুটির 'মত' যন্ত্রণা ' উপস্থিত হুয়। 
এই জন্ত জেলি “মব্শ্ঠ ৬০০০০ মত) মিনির 
হইয়া থাকে। . 
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প্রাগীদের মধো পতঙ্গ জাতির দেহে যত বিষ দেখা ঘাষ। বোধ ' হয় 
অপর কোন জাতির মধ্যে সে প্রকার দেখা যায় না? . মৌমাছি, বোল্তা, 
ভীমরল, পিপীলিকা সকলেই বিষাক্ত এবং ' ইহাদের সকলেরই রিধ 
পুঙ্ছবদেশে রক্ষিত দেখা যায় । কেবল স্য়ো পোকা ও মশক আহাদের 
বিষ পুচ্ছে রাখে না। স্থয়ো পোকার বিষ তাহাদের চুলে এবং মশকের। 
বিধ তাহাদের মূখে থাকে। মাকড়স! জাতীয় পতঙ্গ তাহাদের পায়ের 
নখে রাখে। . নখের ঘুলেই ইহাদের বিষ-স্থালী। আমাদের তেতুলে- 
ধিছের 'বিষ তাহাদের দাঁতে থাকে, দস্তমুলে যে বিষস্থালী থাকে তাহা 
হইতে ইচ্ছামত বিষ নিত করিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। 
'পতঙ্গের জংখ্যা যেষন অধিক, ইহাদের শত্রুও : তেমন অনেক । - অনেঞ্চ 
পক্ষীর পতজ্গই প্রধান আহার । তা! ছাড়া টিকটিকি, গিরগিটি,'এমন : 
কি আমাদের সেই অতি নিরীহ তেকগুলি সন্গুথে পতঙ্গ পাইলে, ,সিংহের 
মত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই. সকল শক্রুর কবল হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য পতঙ্ষের গায়ে, ই ঈাতে,. নখে বিষ 
রাখিতে হইয়াছে । 

ঘড় 'আশ্চধ্যের বিষয়, টিউন টির আছে, 
কিন্তু তাহাতে রিঘ নাই। চিংড়িমাছেরও সেই দশ1'। তাহাদের খুব লঙ্কা, 
দাড়া আছে, কিস্ত সেগুলি একেবারে নির্ধ্ধিষি। পক্ষীদের পায়ের 
নখ ও ঠোট খুব ধারালো, ০০০০০০০০০০১ 
নাই। 
এ , যে সকল প্রাণীর দেহে কোন টির কি নাই, তাহাদের 
মধ্যে অন্ততঃ কঙকগুির মাংসে ধিমের, লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। 
ইহলগ্ের শ্থপ্রপিদ্ধ চিন্তাঞীল বৈজ্ঞানিক ল্যাঙ্কে্টার সাহেক (91৫ চঞঠ 
[,80৮:68891) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,সঅস্তত: শতফর! ' দশজন লোক 
ইচ্ছা করিলেও. মংস্য-মাংস আহার "করিতে পারে না; কোর করিয়া 
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খাওয়াইলে নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ দেখা:দেয়। ইহা! দেখিয়! লযাহে্টার 
সাহেব বলিতেছেন,_-মতম্য-মাংসাহারে এই অন্থস্থতার লক্ষণ বিষেরই 
পরিচায়ক । বিষ খাইলেই সকলে অস্থস্থ হয় না,_-এমন বিষ অনেক 
আছে, যাহা! একজনের শরীরে যে ফল দেখায় অপরে ভাহা দেখায় মা । 
একই খাদ্য আহার করিয়া এবং একই জল পান করিয়! এক ব্যক্তি পীড়িত 
হইল এবং অপর ব্যক্তি খাস্স্থ বিষ হজম করিয়া সুস্থ থাকিল, এ প্রকার 
ঘটনা প্রায়ই দেখ! যায়। এই সকল কথা মনে করিয়া ল্যাঙ্কেষ্টার 
সাহেব বলিতেছেন, নিরামিষাহারিগণ মৎম্ত-মাংস খাইলেই যে . অন্ুস্থতা 
ঘোধ করেন, তাহাদের এই অসুস্থতার কারণ মংস্ত-মাংসের বিষ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া ধায়, ধাহারা। 
যথেষ্ট মাংন আহার করিতে পারেন, কিন্তু মংস্য তক্ষণ করিতে পারেন 
না। চিংড়ি মৎস্য বা কাকৃড়া খাইলেই অস্থুস্থ হইয়া পড়েন, এ প্রকারও 
অনেক লোক দেখা গিয়াছে । রন্ধন করিলেও মৎশ্য“মাংসে যু বিষ 
থাকিয়া যায়, ইহা হ্বীকার করিয়া লইয়া ল্যাক্কেষ্টার সাহেব নিরামিধাহারীর 
রুচি-অরুচির ব্যাখ্যান দিবার চেষ্ট) করিয়াছেন। 

বড়ই আশ্চধ্যের বিষয়, সাপ প্রভৃতির যে তীব্র বিষের বিন্দুমা্ 
রক্ত স্পর্শ করিলে বৃহৎ প্রাণীরও মৃত্যু হয়, তাহা উহাদের নিজের দেছে 
প্রবেশলাভ করিলে কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। একটি সর্প 
আর একটিকে দংশন করিলে আহত সর্পের যে, কোন অনিষ্টই হয় 
না, তাহা একাধিক পরীক্ষায় হুম্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কয়েক জাতীয় 
সর্পকে রাগাইলে তাহারা নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড়.দিতে থাকে» 
কিপ্ত আশ্চর্যের বিষয়, নিজের বিষে ইহাদের কেহই নিজে মরে না। 
সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া জীবতত্ববিধ্গণ নান! গবেষণা করিয়াছেন । 
ইহার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বলস্তের বা ভিপ্থেরিয়! প্রভৃতি রোগের 
বীজ অল্পমাত্রায় দেহস্থ করিলে যেমন এই সকল রোগের তাজ! বিধ 
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আর মাচুষকে পীড়িত করিতে পারে না, সেই প্রকার সর্প প্রভৃতির 
দেছেই বিষ-কোষ আছে বলিয়! সেই বিষে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। 
হাইডোফোবিষ্না অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের শাস্তির জন্ত যেমন আমরা! 
ক্ষিপ্ত কুকুরের মৃদু বিষের টিক! লইয়৷ নিশ্চিন্ত থাকি, সাপগুলিও ঠিক 
সেই প্রকার যেন নিজের বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। 
তাই পরম্পর কামড়াকামড়ি করিলে বা নিজের দেহে নিজের বিষ ঢালিয়। 
দিলে ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না। 


অমূত ও গরল 


কলিযুগে অস্কৃত কোথায় আছে জানি না, কিন্তু গরলের সন্ধান করিবার 
জন্য একটুও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। লাপের মুখে গরল, কুকুরের 
দীতে গরল, ডাক্তারের শিশিতে গরল, কবিরাজের পুটুলিতে গরল, 
দোকানের খান্ঘ-পানীয় ত একেবারে গরলেই ভরা। “অমৃতং বাল 
ভাষিতম্‌ এই বাক্যটির যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তবে বুঝিতে হয় 
এক ছোট ছেলেমেয়ের ফাঁকা কথাতেই এখন অমৃত আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে,কিস্ত জিনিষটা একেবারেই ফারা) ধরিয়া ছু'ইয়া পাইবার 
উপায় নাই। কাজেই, ইহাকে লইয়া! আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা! করা চলে 
না। তার পরযদি গৃহের অপর প্রান্ত হইতে কোন ক্ষীণতর কণ্ঠের 
গরলময় শবম্োতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে .এই গরল-প্লাবনে 
“বালতাফিতম্‌” নিঃশেষে 10890:811880 হ্ইয়! যায়,-স্ুতরাং “বাল- 
ভাষিতের” অমৃত লইয়! পরীক্ষাই বা চলে কি প্রকারে? 

সত্যযুগের মানুষ কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, পাঁজিতে তাহার 
সন্ধান পাইলাম না,_-হয় ত অমৃতই তাহাদের আহাধ্য ছিল। কিন্ত 
পাঁজিতে দেখিতেছি “কলৌ অল্নগতাঃ প্রাণাঃ,” কাজেই কলিতে অক্নাদি 
থাছ্যই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় তুল হয় না। 
তা ছাড়, 

“চুপ্ধং শর্করাচৈব গ্বৃতং দধি তথা মধু। 
পঞ্ধামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয় সর্ব্বকন্মনথ? | 

এই বচনও ত আজকাল মানিয়! চলিতে হইতেছে । কাজেই, পঞ্চামুতের 


১৫৬ 


অমৃত ও গরল ১৫? 


দধি, চুদ্ধ, ত্বৃত, মধু ও চিনি সকলই কছিকালে অন্ত । অতএব. 
হখাস্চমাজক্েই 'যদি অন্বত বল! যায়, তাহ! হইলে ভুলের মানব! খুবই 
কমিন্না আসে |: 

শুনিয়াছি অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পাহাড়-পর্বত্ের নিভৃত 
স্থানে এমন সাধু-সব্র্যাসী প্রায়ই দেখা যাইত, ধীহার! মহাদেবের স্থায়. 
বিষ খাইয়! হজম করিয়া ফোলতেন ; ইহাদের থাস্তাখাচ্যের বিচার ছিল 
না, গরল ও অমৃত ইহাদের হিসাবে একই শ্রেণীর খান্ঠের মধ্যে পড়িত।: 
এই সঙ্াসি-স্প্রদায়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্ত এই 
কলিকালে ঠিক্‌ এ প্রকার আর এক দল লোক দেখ! দিয়াছেন, ধাহারা' 
অমৃত ও গরলকে একই কোটায় ফেলিতে চাহিতছেন। ইহারা' 
সন্তযাসী নহেন, সম্পূর্ণ গৃহী, আমাদেরি মত আহার, বিহার, কাজকর্ম 
করিয়া যেড়ান। ইহারাই আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক । ইহাদের 
সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, অম্ুত ও গরল জিনিষ হিসাবে একই 
কোটায় পড়ে। আমাদের সন্্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা গরল ভক্ষণ, 
করিয়া হজম করিতেছেন না! বটে, কিস্তু হাতে-কলমে এমন প্রমাণ, 
প্রম্নোগ করিতেছেন যে, অমৃত ও গরল একই পদার্থ নয়, একথা এখন, 
আর বল! চলিতেছে না। 

বিষয়টা একটু খোলসা করিয়া বলা যাউক। বিজ্ঞ পাঠক অবস্থাই 
জানেন, আমরা এই যে খাছ্য-অখাগ্য নানা জিনিষ চারিদিকে দেখিতেছি,. 
কতকগুলি ছাড়া তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই ছুই, তিন, চার বা তাহার 
অধিক মুল-পদার্থের যোগে উৎপন্ন । আমরা যে জিনিষটার সহিত খুব 
পরিচিত সেই জলকে লইয়া দেখি। পরীক্ষাশালায় জলকে তাজিয়া 
বৈজ্ঞানিক টুইটি বায়বীয় পদার্থ অক্সিজেন ও হাইডোজেনের উৎপত্তি 
দেখাইয়৷ দিবেন। অন্সিজেন্‌ ও হাইডোজেন্‌ এই দুইটি বা মুলপদার্থ, 
ইহাদিগকে কোনক্রমে বিক্পেষ করা যায় না, অর্থাৎ তাজিয়া নৃতন কোন 
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পদ্দার্থ উৎপন্ন করা যায় না। ম্থৃতরাং বলিতে হয়, জল জিনিষটা, অক্সিজেদ্‌ 
ও হাইডোজেনের মিলনে উৎপন্ন । যে-কোন জিনিবকে বৈজ্ঞানিকদিগের় 
হাতে ফেলিয়! দিলে, সেটি কোন্‌ কোন্‌ মুলপদার্থের যোগে উৎপন্ন, তাহা 
ইহার! এ প্রকার পরীক্ষায় বলিয়া দিতে পারেন। শিলা, মৃতিকা, বৃক্ষ, 
তৃণ, ধাতু, অধাতু কোন জিনিষই ইহাদের পরীক্ষা! এড়াইয়া থাকিতে পারে 
না, আত্মপ্রকাশ করিতেই হয়। 

বলা বাছলা, জগতে. ষত জৈব ও জড় পদার্থ আছে বৈজ্ঞানিকগণ 
আজও নি:শেষে তাহাদিগকে বিশ্লেষ করিতে পারেন নাই, সকলগুলিকে 
খুঁজিয়! পরীক্ষাশালায় বিশ্লেষ' করাও বোধ হয় অসম্ভব । কিন্তু যেগুলিকে 
বিশ্লেধ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার ধরা 
পড়িয়াছে। জীব হইতে উৎপন্ন পদার্থমাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ইহারা 
প্রত্যেকটিতেই কয়েকটিমাত্র মুলপদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছেন। 
হরিণের শিঙ্, ময়ূরের পালক, আমের আটি, আঙ্গুরের রস, মাথার 
"মগজ, ঘাসের বীজ, বনমান্থষের লেজ, চাম্চিকার ডানা, খরগোনের 
মাংস, টিকৃটিকির ঠ্যার্, এবং এদিকে দুগ্ধ, ঘ্বৃত, নবনীত, চাল, ডাল, 
মাছ, তেল, সরভাজা সরপুরিয়া, খাসাগোল্লা, মিহিদানা, পোলাও, কারি, 
কালিয়া প্রভৃতি জীব হইতে উৎপন্ন যে-কোন জিনিষ লইয়া পরীক্ষা 
করিয়া ইহারা তাহাতে কয়েকটি নিষ্দিষ্ট পদার্থ বাতীত অপর কোনো 
নূতন পদার্থের চিহ্বমাত্র দেখিতেছেন না। এই নিদিষ্ট পদার্থগুলির 
সংখ্যাও খুব অধিক নয়। একটু অঙ্গারক বাম্প, একটু জল, একটু 
এমোনিয়া, একটু অক্সিজেন, একটু গন্ধক ও ফদ্ফরস্‌ এবং কখন কখন 
একটু আধটু আকরিক পদার্থ ব্যতীত কোন জৈব জিনিষে অপর 
“পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। | 

কাজেই, এ 'কয়েকটি পদার্থের যোগে যে, জৈব জিনিষমান্রই 
পরস্তত, তাহা শ্বীকার করিতে হইতেছে । কিন্তু কয়েকটিমাত্র সুপরিচিত 


অমুত ও গরঙ্গ ১৫৯ 


পদার্থরই মিলনে সহম্র সহশ্র বিচিত্র জানষের .উৎপত্তির কথাটা 
শুনিলে যেন মনে খটকা লাগে । ব্যাপারটা গঈলাড়ায় যেন এই প্রকার” 
ছানা ও চিনি লইয়া ময়রার দল ভিয়ানে বসিয়! গিয়াছে, এ দুই অপূর্ব 
পদার্থের যোগে যেন এক খোলায় হইল খাসাগোল্পা, এক খোলায় হইল 
পাপর তাজা, এক খোলায় হইল ঢাকার পরটা, এক খোলায় হইল 
মাগ্তর মাছের ঝোল এবং শেষের খোলায় হইল পল্লগন্ধ কুম্তলীন তৈল। 
এপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার ত আমরা এ জগতে দেখিতে পাই না। 
পাণ, ছুণ, খয়ের ও মসলার যোগে স্থুত্াহ পাণের খালই গ্রস্ত হয়, 
এগুলির মিলনে কোনদিন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ, ক্ষীরের লাড়, বা অপর 
কিছু প্রস্তুত হইল, এমন ত কোন দিন দেখ! যায় নাই এবং গুনাও 
যায় নাই। 

কয়েকটি মাত্র পদার্থের যোগে ক্ষগ্টির প্রত্যেক বিচিত্র জৈব পদার্থের 
উৎপত্তির অসম্ভবতাঁর কথা তৃলিলে বৈজ্ঞানিকগণ নীরব থাকেন নাঁ। 
তাহারা বলেন,_-এঁ যে ময়রার ভিয়ানের উদাহরণ দিলে, তাহার সহিত 
বৈজ্ঞানিকের ভিয়ানের মিল নাই। ময়রা ঘ্বত, চিনি ও স্থৃজি ভাগে 
ভাগে লইয়া মোহনভোগ প্রস্তত করে। জিনিষটা খুবই উপাদের হয় 
সন্দেহ নাই, কিন্তু মোহনভোগে ঘ্বত শ্বতই থাকে, চিনি চিনিই থাকে 
এবং স্থজি স্থজিই থাকে । এই তিন জিনিষের একটা উপর-উপর 
মিশ্রণে মোহনভোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন দুই পরমাণু, 
হাইডোোজেন্‌ এবং এক পরমাণু অক্সিজেন্‌ লইয়া ভিয়ানে বসেন, তখন 
এই ছুই পদার্থের যোগে এমন একটা জিনিষ হয়, যার সঙ্গে অকিজেন্‌ 
বা হাইডোজেন্‌ কাহারো মিল থাকে না। বৈজ্ঞানিক-ভিয়ানের 
রকমই এই প্রকার । যে-সকল মাল-মসলায় ভ্রব্যপ্রত্তত হয়, তাহাদের 
সহিত ভ্রবযর মিল থাকে না) না আকারে, না গুণে। তার পর 
আবার পরিমাণ লইয়া কথাবার্তা আছে। এক সের ছানার সহিত 


১৬০ প্রাকতিকী. 
আধ সের চিনি মিশাইয়া. গোলা প্রস্তত করিলে, বেশ ভাল গোল্পাই হনব ? 
কিন্ত সেই এক সের ছানার সহিত এক সের চিনি মিশাইলে, তাহা? 
কখনই গুড়ে' মণ্ডায় পরিণত হয় না,__গোল্াই হয়, না. হয় জিনিষটা 
একটু শক্ত হয়, মিষ্ট একটু বেশি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ভিয়ানে, 
মাল-মসলার "ওজনের একটু কম-বেশিতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জিনিষ 
প্রস্তত হইয়া পড়ে । 

মনে করা যাউক, দুইটি হাইডোজেনের পরমাণু ও একটি 
অক্সিজেনের পরমাণু লইয়া বৈজ্ঞানিক কোন পদার্থ প্রস্তুত করিতে 
বসিলেন। এগুলির মিশ্রণে অগুপ্রমাণ জল উৎপন্ন হইয়া পড়িল। 
কিন্তু এ ছুই পরমাণু হাইডোঁজেনের সহিত এক পরমাণু অকিজেন্‌ না 
মিশাইয়া যদি ছুই পরমাণু অক্সিজেন মিশানো! যায়, তাহা হইলে আর: 
জল প্রত্তত হয় না। এমন একটা জিনিষ হয়, যাহার সহিত জলের 
অতি দূর সন্বদ্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না । মুলপদার্থের এই প্রকার 
বিচিত্র মিলনে নৃতন নৃতন ত্রব্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ 
বলিতেছেন, জৈব পদার্থমাত্রেরই মালমসলা একই বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে সেগুলি মিশে বলিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে এত 
বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। কেবল জৈব নয়, জড়ন্ষ্টির বৈচিত্র্েরও 
উহাই কারণ। তবে অজৈব জিনিষ ফি কি উপাদানে প্রস্তুত, তাহা 
নির্ণয় করিয্না আবার সেই সকল উপাদানকে একত্র করিয়া আমরা 
সেটিকে ঘেমন পরীক্ষাগারে প্রপ্তত করিতে পারি, জৈব জিনিষকে 
তাহ! পারি না। এগুলিকে আমর! ভাজিতে পারি; কোন্‌ কোন্‌ মুল 
উপাদান তাহার ভিতর আছে তাহা নির্ণয় করিয়! নিক্তির ওজনে 
সেগুলিকে মাপিতেও পারি, কিন্তু যখন ঠিক সেই ওজনের মালমসলা 
সংগ্রহ করিয়! বিজ্ঞানাগারের খোলায় ভিয়ান আরস করি) তখন যে 
জৈব জিনিষের উৎপত্তির আশ! করিতেছিলাম তাহা জলসা, না। তাহ! 


অস্ৃত ও গরল ১৬১ 


হইলেই হুইল, জৈব পদার্থকে আমর ভাঙ্গিতে পারি কিন্তু গড়িতে 
পারি নাঁ। | 

একট! উদ্দাক্রণ দিয়া কথাট! বুঝানে! যাউক। জল একটা অজৈব 
জিনিষ। বিজ্ঞানাগারে ইহাকে বিঞ্লেষ করিলে, ছুই পরমাণু হাইডোজেন্‌ 
ও এক পরমাণু অক্সিজেন্‌ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখন 
যদি আমর! ছুই পরমাণু হাইডোজেনের সহিত এক পরমাণু অক্মিজেন্‌ 
মিশাই, তাহা হইলে ঠিক এক অগুপ্রমাণ জল গড়িয়া! তুলিতে পারিব। 
কিন্তু জৈব পদার্থে এই প্রকার সংগঠন-কাধ্য চালানো যায় না। চিনি 
একটা জৈব পদার্থ, আমাদের দেশে প্রধানত: ইক্ষুরস হইতেই ইহার 
উৎ্পত্তি। জিনিষটাকে বেজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাঙ্িলে, বারো৷ পরমাণু 
অঙ্গার, বাইশ পরমাণু হাইডোজেন্‌ এবং এগারো পরমাণু অক্সিজেন্‌ 
ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখন যদি কেহ অঙ্গার, হাইভোজেন্‌ 
ও অক্নিজেন্কে ঠিক এ প্রকারে ওজন করিক্বা মিশাইয়! চিনি প্রস্তুত 
করিতে চেষ্ট। করেন, তাহা হইলে একটা কিন্ভৃতকিমাকার জিনিষ 
প্রস্তুত হয়, চিনি হয় না। হিতোপদেশের রাজপুত্র মৃত পশুর অস্থি 
যোজনা করিতে পারিতেন, শুক অস্থিতে মাংসও লাগাইতে পারিতেন, 
পারিতেন না কেবল প্রাণ দিতে । আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ হাড়, মাংস, 
প্রাণ কিছুই প্রস্তুত করিতে পারেন না। পারেন ফেবল তাঙ্গিতে। 
প্রকুৃতিদেবী অন্তঃপুরে বসিয়া কি কৌশলে আমাদের অতি সুপরিচিত 
অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন, হাইড্োজেন্‌, অঙ্গার প্রতৃতিকে মিলাইয়, 
লতাপাতা পুষ্পফল নরবানর গড়িতেছেন, তাহা আমাদের বেজ্ঞানিকগণ 
আজও জানিতে পারেন নাই। জীবনস্ৃষ্টির কৌশল এক প্রতিই 
জানেন । আধুনিক বৈজ্ঞানিক ছুই চারিটি জৈব পদার্থ বিজ্ঞানাগারে 
প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য, যথা, রেশম, কপূর, নীল, রবার,--কিস্ধ 
আসল জিনিষের সহিত এই এই কৃত্রিম ্রব্যগ্থলির অবিকল .মিল দেখা 
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১৬২ সির প্রারকতিকী ৃ * 
খায় না) কাজেই, বলা যাইতেছে ন! যে, রা থর কৌশল : আয়ত্ত 
করিয়া ফেলিয়াছেন। 
যাহা হউক, গান নু পর নি লি 
আসা গিয়াছে, আবার অম্বত ও গরলে ফিরিয়! হাওয়া যাক। অশ্বতের 
অনেক কথা পূর্বে বলা, হইয়াছে, এখন গরল জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিকগণ 
কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইহারা অধিকাংশ জৈব গরল 
অর্থাৎ যেমন সাপের বধ, একোনাইট, আফিং ইত্যাদিকে পরীক্ষাগারে 
'বিশ্লেষ করিয়া ঘ্বৃত, দুগ্ধ, মাখন ও মিষ্টানাদির সকল উপাদানগুলিই বিষে 
'দেেখিতে পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, খুব ভাল পুষ্টিকর নুখান্টে 
উপাদানগুলি যে পরিমাণে মিশানো থাকে, অনেক বিষপদার্থে 
উপাদানগুলিকে অবিকল সেই পরিমাণেই মিশিত দেখা যাইতেছে । 
খুব উৎকৃষ্ট দধিতে যে পরিমাণে হাইডোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন 
ও অঙ্জারাদি মিশ্রিত থাকে, হয়ত গোখুর! সাপের তাজা বিষে এ সকল 
মুলপদার্থই ঠিক সেই পরিমাণেই মিশ্রিত দেখা যায়। এখন পাঠক 
বুঝিবেন, কেন "আমাদের বেজ্ঞানিকের! অমৃত ও গরলকে বিজ্ঞানের দিক্‌ 
দিয়া একই কোটায় ফেলিতে চাহেন। 

যাহা হউক, অধ্ৃত ও বিষের উপাদান যেন একই হইল এবং 
উপাদানগুলিতে ওজনও যেন একই দেখা গেল ;- এখন একই পরিমাণে 
মিশিয়া কেন একটিকে বিষ এবং অপরটিকে অমতের গুণ দেয়, দেখা 
যাউক; জীব্জগতের লীলার রহশ্ত এক লীলাময় পরমেশ্বয়ের জান 
আছে, সেই লীলার মুলে মানুষের প্রবেশাধিকার নাই, এই আংশিক 
সত্য কথাটা বলিলেই “কেন”্র উত্তর পাওয়া যায়। এপধীস্ত মানুষ 
এঁ প্রকার উত্তর দিয়াই মনকে শান্ত রাখিয়া আসিতেছিল। কিন্ত 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই উত্তরে সন্থ্ই হইবার পাত্র নহেন। 
ইহারা দেখিতে চাহেন, কেবল প্রকৃতির সহজ ও নুস্পষ্ট নিয়মের খারা 
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ও কলের বান্বানাঁনি ! রহত্তকুহেলিকাবৃত হষ্লির যে-সফল লীল! দেখিয়া 
সাধারণ মাধ পুলকিত হইয়া পড়ে এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেস্তে আপনা 
হইতেই মার্থা নত করে, সেই লীলা! দেখিলেই বৈজানিকের গাজজাল। 
উপস্থিত হয়। চিনি দেখিতে চাহেন, কোন্‌ প্রাকৃতিক যন্ত্রে কোন্‌ 
নিয়মে এঁ লীলার বিকাশ হইতেছে । কাজেই, বখন অমৃত ও বিষের 
উপাদান অবিকল একই দেখ! গেল, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে পরীক্ষার 
ধুম পড়িয্া! গিয়াছিল এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, উহাদের উপাদান 
একই বটে কিন্তু প্রত্যেকটিতে যে প্রকারে পরমাণু সজ্জিত আছে, তাহা! 
এক নয়। এই জন্তই অমূত ও গরলের গুণে এতটা পার্থক্য। 

এখন জীবদেহে গরল ও অমৃতের কাধ্য কি প্রকার, আলোচনা! কর! 
যাউক। ইহার জন্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে । কারণ, বিষয়টির 
সহিত রসায়নশান্ত্রের অনেক তত্ব জড়ানো আছে। মুলপদার্থ মান্রেরই 
পরমাণুর একটা প্রধান ধন্দ এই যে, তাহারা এক! পৃথক্‌ পৃথক অবস্থায় 
থাকিতে চায় না। কেহ ছুই হাত বাড়াইয়, কেহ তিন বা চার, পাচ 
ও ছয় হাত বিস্তৃত করিয়! অপর পরমাণুর সহিত মিশিতে চেষ্টা করে। 
হাতে হাতে জোড় বাঁধিয়া মিলিয়৷ গেলে, পরমাণু সাম্যাবস্থায় আসিয়া 
দাড়ায়, তখন তাহাদের মধ্যে আর চঞ্চলত! দেখ! যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, ষখন পরমাণুগণ এই সাম্যাবস্থায় (9৪6078690 000016102 ) 
আসে, তখন তাহাদের রাসায়নিক কাধ্যও লোপ পাইয়া যায়) 
আমরা ষাহাকে জীবন বলি, তাহ! রাসায়নিক কাধ্য লইয়াই। জীবশরীর 
যে-দকল পরমাণু ঘ্বার1| গঠিত, সেগুলি সর্বদাই চঞ্চল এবং অপর 
পরমাণুর সহিত মিলিত হুইবার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট । এই মিলন যখন 
কোন, প্রকারে হইয়া যায়, তখনই জীবের মৃত্যু ঘটে। মৃত্তিকা, শিলা, 
ধস প্রন্ভৃতি জড় পদার্থের পরমাণুতে এই সিদরনানি গা গনী 
ইহার! নির্জীব । 
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এখন মনে করা যাউক, কোটী কোটা চঞ্চল পরমাণু দ্বারা যে জীব- 
দেহ গঠিত রহিয়াছে, তাহাতে এমন একটি পদার্থ প্রবেশ করিল, ধাহার 
পরমাণু জীব-পরমাণুর সহিত মিলিয়া গেল। বলা বাচ্ছল্য, ইহাতে উভগ্নের 
পরমাণুই সাম্যাবস্থায় আসিয়! দীড়াইবে - জীবের মৃত্যু হইবে । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ জীবশরীয়ে বিষের এই শ্রকার কাধ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। 
বিষ শরীরে প্রবেশ করিলেই দেহের মুক্ত পরমাণুগুলির সহিত স্থায়িভাবে 
মিলিয়! যায়, কাজেই, ইহার পর আর রাসামনিক কাধ্য চলে না; 
প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্ত যাহা সুখাগ্য তাহ! দেহে প্রবেশ লাভ 
করিলে শরীরের পরমাণুর লহিত সে-গুলির এপ্রকার স্থায়ী মিলন ঘটে না, 
কাজেই, অমৃতপানে জীবের সত্য হয় না। 

এই প্রসঙ্গে স্ুপ্রসিদ্ধ জান্মান্‌ অধ্যাপক এর্লিক ( )77070)) 
সাহেব যে এক নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়ছেন, (টিন উল্লেখষে গ্য 
মনে হইতেছে । জীবের শরীর কত্তকগুলি কোষের সমষ্টি বাতীত আর 
কিছুই নয়। এক একটি কোষ যেন এক একটি ক্ষুদ্র কারখানা-ঘর, তাহাতে 
যে কত রাসায়নিক কাধ্যে কত প্রব্য প্রস্তত হইতেছে, তাহার ইয়তাই 
হয় না; ত। ছাড়া কোন্‌ প্রণালীতে এসকল কাধ্য চলিতেছে, তাহা 
কল্পনা করা ব্যতীত এখন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। এর্ুলিক 
সাহেব বলিতেছেন, প্রত্যেক জীবকোষের গায়ে অস্ভুতশক্তিসম্পরন কতক- 
গুলি অণু আছে। এই অনুগডুলির ভিতরে যে-সকল পরমাণু আছে 
সেগুলি স্থায়িতাবে পরম্পরের সহিত মিলিয় থাকে না। প্রাণরক্তে যে 
পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তাহ। টানিয়! লইয়! ইহারা জীবকোষে চালাইয়া 
দেয়; কোষ তাহা দেহস্থ করিয়া পুষ্টিলাত করিতে থাকে। কাজেই, 
দাড়াইতছে এই যে, উক্ত অধুগুলিই বাহির হইতে খাহ্য আনিয়! 
কোষের বৃদ্ধিকাধ্যে সাহা্য করে, এবং ইহাদের ভিতরকার পরমাণুর 
৫ মধ্যে স্থায়ী বন্ধন নাই বলিয়াই, ক্ষণিকের জন্য পুষ্টিকর জিনিষের পরমাগুর 
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সহিত মিলিয়৷ দেগুলিকে কোষের ভিতর চাঁলাইতে পারে। এরলিক্‌ 
সাহেবের মতে প্রাণিদেহে বিষ গ্রবেশ করিলেই কোঘসন্লিহিত অণুণ্তলির 
এই অদ্ভূত ক্ষমতা লোপ পাইয়া যায় বিষের পরমাগুর সহিত উক্ত 
অধুগ্ডলির পরমাঞু এমন স্থায়িতাবে মিলিয়া যায় যে, তখন আর কোন 
পুিকর খাগ্ঘ জীবকোষে প্রবেশ করিবার পথ পায় না। কাজেই 
জীবকোধের ক্রিয়া! লোপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। 


প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য 


আকাশের নীলিমা, বুক্ষলতাতৃণের স্ঠা মলতা, পণ্তপক্ষীর দেহের বিচিত্ত 
বর”, সব মিলিত হইয়া জগতে দিনের পর দিন যে এক রঙের খেল। 
' দেখাইতেছে, তাহ! না থাফিলে বোধ হয় পূথিবীর অর্ধেক আনন্দ 
কমিয়া যাইত। 

মনে করা যাউক, জলস্থল-আকাশ, সর্জীব-নির্জীব, তরুণুল্ু,। সকল 
বস্তই যেন বরফের স্তায় শ্বেত বা সমুদ্রের ঘ্যায় নীল হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
এই একঘেয়ে রঙ আমাদের চক্ষুকে যে কত পীড়া দিত, তাহ! অনুমান 
করা কঠিন নয়। ফোটোগ্রাফের ' এক-রঙা ছবি প্রকৃতিকে নিখুত 
করিয়া আঁকে এবং নিপুণ চিত্রকর সেই প্রককৃতিকেই কল্পনার চক্ষে 
দেখিয়া রঙিন করিয়া নকল করে,-কিস্ত দর্শক আঁসলের চেয়ে 
নকলকেই আদর করে অধিক। বলা বাছল্য, ইহাকে দর্শকের 
বিচারমুঢ়তা বল! যায় না; আমাদের চক্ষু যে বর্ণের লীলা দেখিবার জন্ম 
লালায়িত, তাহা! এক-রঙা ফোটোগ্রাফে নাই। তাই ফোটোগ্রাফের 
এত অনার । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রঙের খেলা দেখাইবার জগ্য প্রকৃতি খতুসম্বৎসর 
ধরিয়া বৃক্ষের বীজে ও প্রাণীর কোষে যে আয়োজন করেন, তাহার 
উদ্দেশ্য কি? জগৎকে স্থদ্দর ও মধুর করিবার জন্ত প্রন্কৃতিতে যে শত 
শত আয়োজন আছে, ইহা তাহা্দেরি মধ্যে একটি বলিলে প্রঙ্গের 
মীমাংসা হইয়! যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া তৃপ্ত 
হন না। প্রাণিদেছে এত জটিল-বস্ত্ররে সমাবেশ কেন? এই প্রশ্নের 
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উত্তরে বদি জে বলেন, প্রাণীকে জীবিত এবং লুস্থ রাখিবার জন্যই দেহে 
এত ইন্জিয় ও যগ্্রাদি স্থান পহেয়াছে, তাহ! হইলে উত্তরটা' রৈজানিকো” 
চিত হয় না। কোন্‌ শারীর-যন্ত্র জীবনে কোন্‌ করিনা! করিতেছে, তাহা 
দেখানোই বৈজ্ঞানিকের কাজ। এইজ্ন্ঠ জগৎকে বিচিত্র বর্ণে রজিত 
করিয়! প্রকৃতি ছৃটটিরক্ষার কি সহায়তা করিতেছে, তাহ! নির্ণয় করিবার 
উদ্দেশে বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন। ইহাতে 
যথেষ্ট সুফল লাভ কর! গিয়াছে সত্য; কিন্তু সকল প্রহেলিকার মীমাংসা 
হয় নাই। রা ১... এ 
যে-সকল মহাপপ্তিত আজীবন আলোক ও বর্ণতত্ব লইয়াই কাটাইয়া- 
ছেন, বর্ণ-বৈচিত্রের রহস্য জানিবার জন্ত প্রশ্ন করিলে তাহারা সহুত্তর 
দিতে পারেন নাঁ। ইহারা বলেন, এই যে শুভ্র হ্ধ্যালোক দেখিতেছি, 
উহা! এক-রঙা আলো নয়; লাল হইতে আর্ত করিয়! বেগুনে পথ্যন্ত 
অনেক মুল বর্ণরশ্থি মিলিয়া এই শ্বেতরশ্মি উৎপন্ন হইয়াছে । তে-শিরা 
কাচের উপর কুষ্যের সাদা আলো! ফেলিলে, ইহার সেই মৌলিক রঙিন্‌ 
বর্ণরশ্মিগুলি প্রত্যক্ষ দেখ! যায়। যে জিনিষটা! লাল, তাহার বিশেষ 
গুণ হইতেছে এই যে, শুভ্র সুধ্যালোককে বিষ্লেষ করিয়া তাহার মধ্য 
হইতে কেবল লাল আলোকটিকে প্রতিফলিত কর! এবং অবশিষ্ট রশ্মিকে 
ভিতরে প্রবেশ করাইয়৷ লোপ করা । কাজেই, প্রতিফলিত লাল রশ্মিতে 
আমর! ভ্রব্যটিকে লাল দেখি। যেবস্ত নীল সেটিও ঠিক এই প্রকারে 
শুভ হুষ্যরশ্মির নীল আলোকটিকে প্রতিফলিত করিয়া অপরগুল্িকে 
হরণ করিয়া ফেলে। 

বর্ণেৎপত্তির এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে লাল, নীল রি বর্ণের 
উৎপত্তির কথ! বুঝা যায় বটে, কিন্তু গোলাপের গঠনোপাদানের কোন্‌ 
বৈচিজ্র্ে একটি গোলাপকে আমরা লাল এবং আর একটিকে সাদ! দেখি, 
তাহার তত্ব আলোকবিদের নিকট হইতে পাওয়া যায় ল1। তা ছাড়া 


৷ একটি ফুলকে লাল এবং অপরটিকে সাদা করায় প্রন্কৃতির কোন্‌ উদ্ে্ঠ 
সফল ইই্ডেছে, তাহারও কিপারা হয় না। সমগ্র বর্ণতিত্বটাই মলে হয় 
৷ যেন আজও র্হস্ত-যবনিকার অন্তরালে আছে। 
যাহা ইউক, পপ্ডপক্ষী ইত্যাদির বণ বৈচিত্রের উদ্দেম্ত অনুসন্ধান 
করিতে গিষ্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে একটা তত্ব আবিফার 
করিয়াছেন, আজকাল কাগজপত্র, সভাসমিতি ও কথাবার্তায় তাহার 
উল্লেখ দেখ! যাইতেছে । তন্বটা এই যে, পঞ্তপর্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি 
ইতর প্রাণীর গায়ে যে লান। রঙ দেখা যায়, তাহা কেবল প্রবল শত্রুর 
কবল ভইতে হুর্বল প্রাণীদিগের রক্ষ। করিবার একট। ব্যবস্থা যাত্র। 
পক্ষীর তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইয়া! জীবিত থাকিখা4 জন্যই ঘালের ভিতরকার 
ফড়িডের রঙ সবুজ এব: শুক ভণমধাস্থ ফড়িঙের রড পাটল হইয়াছে। 
শিকারী জস্তর খরদৃি এড় ইয়া নিরীহ শশকের টিকিয়া থাক বড় সহজ 
লয়। এই প্রাণিকুলকে শক্রর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্তই প্রকৃতি 
তাহাদের দেহ শুফতৃণের বর্ণের গ্যায় লাল্চে লোমে আবৃত রাখিয়াছেন। 
একবার শুষ্ক লতাপাতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শিকারী মানুষ 
বা শিকারী জন্তু শশককে চিনিয়। বাহির করিতে পারে না। বহুরূপী, 
সরীস্থপ এবং কয়েক জাতীয় ভেক ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন 
করিতে পারে। ইহার কারণ-প্রসঙ্গেও জীবতত্ববিদ্গণ তী কথাই 
বলেন ;--বছুরূপী যখন আহারাম্বেষণে ডালে ডালে বেড়ায়, তখন তাহার 
গায়ের রঙ সবুজ থাকে এবং মাটীতে নামিলেই রঙ ঠিক মাটার রঙের 
মত হইয়! দাড়ায় । 

কি প্রকারে এই সকল প্রাণী ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের রঙের সহিত 
নিজেদের রউ মিলাইয়া আত্মত্রীণ করে, তাহ! আবিষ্কার করিবার জম্ম 
চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন, প্রাণীর চর্ম 
একপ্রকার বর্ঁকোষ থাকে, তাহাতে যে ব্ণ সঞ্চিত হয় প্রাণীর চম্দও 


প্রস্কৃতির বর্ণ বৈচিত্য ১৬৯ 


ঠিক সেই বর্ণে রঞ্জিত তইয়া পড়ে) আমাদের গায়ের বর্ঁকোষের রড 
কাধ্ধো না হক ক্তকটী ময়লা; তাই আমাদের রড্টাও 'যয়ল!। 
শীত প্রধান দেশের অধিবালীদের বর্ণফোষের রঙ শ্বেত, তাই তাহাদের 
গায়ের রঙ্‌ সাদদা। যাহ] হুউক, প্রাচীন পঙ্ডিতগণ বন্থরূপীর বর্ণপাঁর- 
বর্তনের ব্যাথা দিতে গিয়া বলিতেন)--এই গ্রাঁণিগণ ধখন কোন বিশেষ 
বর্ণযুক্ত পদার্থের মধ্যে আলিয়া! লুায়, তখন চারিপাঙ্থের রঙ্‌ প্রতিফলিত 
হইয়। তাহাদের গায়ে লাগিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতেই তাহাদের 
গায়ের ব্ণকোষের রঙ্‌ পরিবন্তিত হইয়া! ঠিক পার্শ্ববর্তী পদার্থের রঙের 
অনুরূপ হইয়া দীড়ায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখন আর এই 
সিন্ধান্তটিকে গ্রাহ করিতেছেন না। ইহারা বলিতেছেন, বছনগী তাহার 
চক্ষু দ্বারা যে বর্ণ দেখে, তাহা মস্তিফষের এক নিদ্দি্ট অংশকে উত্তেজিত 
করে এখং পরে এই উত্তেজণা বিশেষ ন্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা চরের বর্নকোষ- 
গুলিতে নীত হইলে গায়ের রঙ্‌ বদ্লাইয়া যায় । 

আধুনিক সিদ্ধান্তটিই (যে জন্রান্ত, কয়েকজ্বাতীয় বহুরূপী প্রাণীর 
দেহবাবচ্ছেদ করিয়া প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিৎ ডাক্তার ওয়ের (1)7, 111) 
তাহ। দেখাহয়াছেন। তিনি বিষপ্রয়োগ করিয়া কয়েকটি বন্থন্ধপীর মস্তিষ্ক 
অসাড় করিয়া ফেপিয়াছিলেন, ইহার ফলে উহাদের বর্ণপরিবর্তনশক্তি 
লোপ পাইয়াছিল। তা ছাড়া তিনি আরো দেখাইয়াছিলেন যে, 
বন্ুরূগী জাতীয় যে-সধল প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি কম, তাহারা কখনই সহঙ্জে 
বর্ণপত্রিবর্তন করিতে পারে না । কাজেই, এখন স্বীকার করিতে হইতেছে, 
চারিপার্থের বর্ণরশ্মি চক্ষুতে আঘাত করিলে মস্তিষ্ষের স্থানবিশেষে ষে 
উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহাই গ্নায়ু দ্বার। সব্বাজে পরিবাহিত হইলে 
দেহের বর্পপরিবর্তন ঘটে। 

বছ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর 'এই সিষ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইলেও 
এখন ইহার সাহায্যে কেবল কতকগুলি প্রাণীর বর্ণপরিধর্তনের ব্যাখ্যা 


পাওয়া যাইতেছে । পতজজাতীয় প্রাণিগণ পক্দযুক্ত হইবার গুর্যের 
কিছুদিন শ্বরচিত আবরণের মধ্যে নিক্রিত -থাকে। এই নিক্কিয় অস্থায় 
ভিতরে ভিতরে দেহের পরিবর্তন হইলে তাহার! প্রজাপতির আকারে 
গুটি বা আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে, এই বিনিদ্র অবস্থাতেও পতক্ষের গাআ্জাধরণের বর্ণ পরিবর্তিত 
হয়। বলা বাছল্য, জীবনের এই অবস্থায় প্রজাপতিদের দৃষ্টিশক্তি থাকে 
না, তথাপি ইহার! কি প্রকারে পার্থের রডের সহিত নিজের দেহের 
রঙ মিলাইয়া' অবস্থান করে, তাহার ব্যাখ্যান পূর্বোক্ত নিদ্ধান্ত হইতে 
পাওয়া! যায় নাঁ। মেকু-প্রদেশের জীবজন্তর বর্ণ প্রায় শ্বেত। এই 
ব্যাপারের ব্যাখ্যানেও বলা যায় ন! যে, চারি পার্থর তুষাররাশির সহিত 
বণ মিলাইয়া রাখিবার জন্য ইহার! বছরূপীর মত নিজেদের বর্ণ পরিবর্তিত 
করে। বেজ্ঞানিকগণ ইহার অপর ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন। হ্র্যালোকই 
যে অনেক জীবদেহে রঙ্‌ ফলায়, তাহার প্রমাণ আছে )--অন্ধকার ঘরে 
একটি গাছ রাখিয়া! দাও, কয়েকদিন পরে তাহার ডাল ও পাতার রডঙ্‌ 
স্পষ্ট সাদা দেখা যাইবে। এই প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
প্রাণিতত্ববিদ্গণ বলেন, মেরু প্রদেশের আকাশ প্রায় সর্বদাই মেঘ বা 
তুধারকণিকায় আচ্ছন্ন থাকে, এজন্য সে-দেশে সুধ্যালোক দুর্লভ । 
কাজেই, ইহাতে জীবজস্তর বণ সাদা হওয়! বিচিত্র নয়। গ্রীক্ষগ্রধানদেশে 
অপধ্যাপ্ত হুধ্যলোক যত বিচিন্ত্র বর্ণের পুষ্পপত্র জন্মায়, শীতপ্রধান দেশে 
তত দেখা যায় না। ইহাও বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বোক্ত উক্তির প্রমাণস্বরূপ 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া এই অন্ুমানটিকে সকল 
স্থানে প্রয়োগ করা যায় না । গভীর জলে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, 
অথচ সেই সকল স্থানের মংস্ত প্রভৃতিকে বিচিন্ত্বর্ণে রধিত দেখা যায়। 
প্রাণীর রক্ত লাল, কিন্তু ইহা! কখনই স্য্টের মুখ দেখে না; নির্জীব 
জিনিষকে যদি টানিয়৷ লওয়া যায়, তাহা হইলে যে:সকল আকরিক প্রস্তর 


প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্রা ১৭১ 


ভূগর্তের অন্ধকারে থাকিয়া! বিচিত্ত বণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের বর্দোৎপত্ির 
কারণ, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । মুস্থরি, খেঁসারি ও মটরের ডাল আজগ্ম 
বাঁজকোষের মধ্যে আবৃত থাকিয়া কেন এত সুন্দর রঙে রজিত হয়, 
তাহারে! কারণ নির্দেশ কর! যায় না। 

যাছাই হউক, শক্রর গ্রাস হইতে রক্ষ। করিবার জন্ত যে, কতকগুলি 
প্রাণীর দেহে বিচিজ বর্ণ যোজিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই 
হইন্েছে। কিন্তু তাই বলিয়া রজিত জীবমাত্রেরই দেহাবরণের বর্ণ 
তাহার আত্মরক্ষার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে, একথা বলা যায়. না । সামুক্রিক 
জলটর পক্ষিমাত্রেরই বর্ণ শ্বেত। ঈগল পাখী সাদা, আমাদের দেশের 
বক সাদা। এই শ্বেতবর্ণকে কখনই আত্মরক্ষার ছন্পবেশ বলা মায় 
না। গল যখন শীলসমুক্রে ভাসে, তখন তাহাকে চিনিয়া লইতে শত্র- 
পক্ষের অগুমান্্র কালবিলম্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। স্থলচর পক্ষীদের 
ত কথাই নাই;--কাক, কোকিল, শালিক্‌, ফিঙে, হাড়িটাচা, মাছরাক্ষা, 
চন্দনা, মযুর, মোরগ, পায়রা, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পক্ষীর পালকের বর্ণ 
তাহাদের পরম শক্র। আমাদের সুপরিচিত পাখীদের মধ্যে কেবল 
টিয়ার রঙ গাছের রঙের মত সবুজ এবং ছাতারে ও চড়াইয়ের রঙ 
মাটির রঙের মত মেটে । 

প্রাণী ছাড়িয়। উদ্ভিদের দিক দৃষ্টিপাত করিলেও যথেষ্ট বণবৈচিত্র্য 
দেখা ঘায়। গাছপালায় লতাপাতা পুষ্পফলের বর্ণলীলা দেখিয়া সত্যই 
অবাক্‌ হইতে হয় । কিন্তু কোন্‌ শক্তির অধীন হইয়া এবং কোন্‌ উদ্দেশ 
সাধনের জন্য প্রত্যেক খতুতে উহার নব নব উৎসববেশে সজ্জিত 
হইতেছে, তাহা স্থির কর! বড় কঠিন। বর্ধার শেষে, শীতে ও বসস্তে ষে- 
সকল ফুল ফোটে প্রায়ই তাহাদের রঙ সাদা হয়,_-শেফালি, গম্করাজ, 
মাধবী, মল্লিকা, কুন্ব, চামেলি, মালতী ইহাদের সকলেরি রঙ. সামা । 
শ্রীশ্ের ফুল-চাপা, অতনী, বলরামচুড়া, সৌদাল, করবী প্রভৃতির 
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রঙ উজ্জ্বল ও বিচিত্র । যে-সকল উদ্ভিদের ফল জামাদের খান, তাহাদের 
'পুষ্পের বর্ণ প্রায়ই শ্বেত হয়। বেল, কয়েতবেঞ, লিচু, আম, পেপে, কুল, 
পেয়ারা, লেবু, নারিকেল, খঙ্জুর, চালিতে, কক্সমচা, জামরুল, গোজাপ- 
জাম, ইহাদের সকলেরি ফুল সাদা । কেবল বেগুন, শশা, বিলাতি- 
কুমড়া, বিে ও দাড়িম তাহাদের রঙিন ফুল লইয়া বাগানের এক কফোগে 
দাড়াইয়া থাকে । কিন্তু এক দাড়িম ও শশ! ছাড়া £ই শেষোক্ত 
ফলগুলির মধো কোনটিকেই অপক্ক অবস্থায় খায়! যায় না। খতুর 
গহিত এবং ফলের স্বাহুতার সহিত ফুলের বর্ণের সম্বন্ধ কোথায়, তাহ! 
আজও স্থির হয় নাই; কিন্তু একটা যে নিকট সম্বন্ধ বর্তমান আছে, 
তাহা সুনিশ্চিত 

ডারুইন্‌ যে অভিব্যন্তির নিয়ম জীবজগতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 
আজকাল সকল ব্যাপারেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন 
এক আদিম ভীব হুইতে এই বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে, 
লেই প্রকার এক মুল বর্ণ হইতে এখনকার ফুলের বিচিত্র বর্ণ অভিব্যস্ত 
হইয়াছে, একথাটা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিছুদিন পুর্বে প্রসিঙ 
উত্ভিদ্তত্ববিৎ অধ্যাপক হেন্ল্সো (060519%) সাহেবেখ মনে ঠিক এই 
কথাটির উদয় হইয়াছিল। তিনি বড় বড় অরণ্যের খনফুচলর বর্ণপরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছিলেন, উহাদের অনেকের বর্ণ পীত। এই প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলিতেছেন, পুষ্পমাত্রেরহ আদিম ব্ণ 
লীত; নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এবং চাষ-আবাদের গুণে বুনে! 
হছল্দে রঙটাই পরিবর্তিত হইয়া এখন নানা বর্ণে পরিণত হইয়াছে। 
উদ্ভানে আনিয়া যত্র করায় যেসকল বনজ উদ্ভিদের ফুলের বণ এখন 
পরিবন্তিত হইয়াছে, অযত্রে ফেলিয়া রাখিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে 
তাহাদের ফুল আধুনিক বিচিত্র-বর্ণ তাগ করিয়] প্রাচীন পীতবর্ণ 
ধারণ করিতে জরস্ক করে। আমাদের দেশের শেয়ালকাটা, বাঁবল! 
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প্রভৃতি বুনে! গাছের ফুল পীত। যে চক্ত্রমললিকার. এখন বড় বড় বিচিত্র 
বর্ণের ফুল ফোটে এককালে ভাহা বন্ত ছিল এবং তখন তাহার ফুল খুব 
ছোট হইয়া জন্মিত। আজও ইহার জাতিবর্গকে অনেক জন্গজে ছোট 
ছোট ভন্দিদ্রাভ' ফুল সহ দেখ ঘায়। বাগানে চন্দ্রমল্লিক। যন্ত্র ন। করিলে 
কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার ফুল ছোট হইয়! আসে 'এবং তাহার রঙ 
সেই প্রাচীন পীতব্ণে পরিণত হয়। 

' প্রস্ষুটিত হইবার সময়ের সহিত পুম্পের বর্ণের যে কোন গু 
সম্বন্ধ আছে তাহার আভাষ আমর পুর্বে দিয়াছি। খোঁজ করিলে 
প্রাণীদের মধ্যেও ত্র প্রকার একট! বর্ণবিভাগের লক্ষণ ধর! পড়ে। 
মাংসাণী বন্য জন্তুর বণ প্রায়ই এক রঙা হয় না.-_ব্যান্ত্,। হায়েনা, 
বনবিড়াল, জাগুয়ার প্রভৃতি অনেকেরই দেহ বিচিত্র বর্ণের লোমে 
আবৃত থাকে । উত্তিদ্ভোজীদের মধ্যে রঙিন্‌ জন্ক লাই একথা বগ। 
যায় না,__জেব্রা, জিরাফ এবং কয়েক জাতীয় হরিণের রঙ 
মাংসাশীদর মতই বিচিত্ত্র। কিন্কু হহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। 
গো-জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিণে দেখা যায়, গোরুর গায়ে ডোব্রা ও 
চিতে উভয়ই দেখা যায় বটে, কিন্তু ঘোড়ার গায়ে কখনই জিরাফ বা 
জেব্রার মত ডোর! রঙিন্‌ দাগ জন্মে ন7। এগুলিকে কখনই আকম্মিক 
ব্যাপার বলা যায় না: খুব সম্ভবতঃ ইহাদের মূলে কোন রৃহন্ত 
লুক্কামিত আছে; কিন্ত সে রহন্ত যে কি, তাহা! আজও কেহ জানে 
না। পূর্বোক্ত বর্ণ-বৈচিত্রাগুলিকে মাত্মরক্ষার ছুগ্মবেশ বিলে অন্যায় 
বল! হয়। 

যে সকল গোর গায়ে ছুই বা তিন প্রকার রঙ থাকে, তাহাদের 
দেহের বর্ণবিন্তাসে আর একটি বিশেষত্ব দেখ! যায়। ইহাদের থাড় 
বা! মাথার রঙ কখনই দেহের অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা ফিকে হয় না। 
পিছুনটা লাল ব| কালে! এবং ঘাড় ও মাথ! দাদা_-এ প্রকার গোর 
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ছুর্নত। সাদায় ও কালোতে মিশানো পালিত শুকর প্রায়ই দেখা যায়, 
'কিন্ত বন্য-শৃকরে কখনই একাধিক রঙ্‌ দেখ! যায় না| ' পাহাড়ের বন্ত 
ভাগ কদাচিৎ বিচিত্র রক্তের লোমে আবৃত হইয়া জন্গ্রহণ করে। কালে! 
ঘোড়ায় সাদা চিতে অর্থাৎ তিলফ-চিহ্ন দুর্লভ নয়, কিন্তু ইহা! প্রায়ই 
চারিখানি পা ও মন্তকে আবদ্ধ থাকে; কালোর উপরে সাদা চিতে, 
ঘোড়ার অপর অজ্জপ্রত্যঙ্গে কদাচিৎ জগ্মে। | 

এই সকল বর্ণ-বৈচিত্রোর ব্যাখ্যান জীবতত্বরিদের নিকট পাওয়া যায় 
না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতই দত্ত প্রকাশ করুন না কেন, প্রাণী ও 
উদ্ভিদের জীবনে এখনো! এমন অনেক ঘটন! নিয়তই ঘটিতেছে যাহার 
র্যাখ্যান দিতে গেলে তাহাদের জ্ঞানে কুলায় না । জীবের বর্ণ-বৈচিত্র্যকে 
এ প্রকার একটি অব্যাখ্যাত রহ্স্পূর্ণ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে 


হুইতের্ছে। 


বৃক্ষের চক্ষু 

ছি হইতে দেহে মাত -উত্েন প্রযোগ টা প্রাণীর স্তায় 
বৃ্গণও যে ভাহা অন্থতব করে, আমাদেরই দেশের মহাপত্ডিত 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয় ইহ! প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া 
দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন । লজ্জাবতী লতার শাখায় চিম্টি কাটিতে 
থাক বা শাখার কোন অংশ একটু পোড়াইয়া দাও, দেখিবে, দুরের 
পাতাগুলি এই সকল অত্যাচারের বেদনায় ওটাইয়া আমিতেছে। এই 
বেদনাট! যে কি রকমের, তাহা আমাদের জানা নাই, এবং বোধ 
হয় জানিবার উপায়ও নাই; কিন্তু চিম্টি কাটায় বৃক্ষদেহে যে একটা 
পরিবর্তন সরু করা যায়, তাহা যে দেহের ভিতর দিয়া চলিয়া দুরের 
পাতাগুলিকে গুটাইয়া দেয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি বন্ধু 
মহাশয় ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদের দেহও 
ল্ামুজালে আবৃত। প্রাণীর কোন অঙ্গে বেদনা! দিলে তাহা! যেমন 
সাযুস্ত্রগুলির সাহাযো বাহির হইয়! সর্ববাঙ্গে নীত হয়, উদ্ভিদের দেছেও 
আঘাতের উত্তেজনা অবিকল সেই প্রকারে চলাচল করে। কিন্ত 
উদ্ভিদের চক্ষু আছে, এই কথাটি সম্পূর্ণ নৃতন। 

মনুস্য গ্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর দেহ্যস্ত্ ও ইন্জিয়গুলি এক দিনে 
এত উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। বিজ্ঞানের কথা মানিলে স্বীকার 
করিতে হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসরের বহু পরিবর্থনের ধারায় পড়িয়। মানুষ 
তাহার এখনকার এমন স্থব্যবস্থিত চক্ কর্ণ প্রভৃতি জানেন্তিয়গুলি লা 
করিয়াছে। নুতরাং.যে-সকল প্রাণী ,এখনও জীব-পধ্যায্বের খুব নীচেন 
১৭৫ 
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, কোটায় অবস্থিত, তাহাদের দেহে মানুষের চক্ষু-কর্ণাদির ভায় হুগাবস্থিত 
' ছইঙ্ছ্িয় না থাকিবারই কথা। মানুষের চক্ষুর পঠিত পতঙ্গাি ইতর প্রানীর 
" চক্ষুর তুলনা করিলে, এই ভেদ স্ুম্প্ট বুঝা যায়। জীবতত্ববিদ্গণ 
উদ্ভিদ জাতিকে জীবপর্য্যায়ের নির়তম সুরে স্থান দিয়া থাকেন, কাজেহ 
মানুষ চক্ষুর সাহায্যে বাহিরের নাল! বস্তু ও নান! বণ দেখিয়া যে সৌন্দর্য 
অনুভব করে, উত্তিদের তাহা প্রয়োজন হয় না! আধার হইতে 
আলোককে চিনিয়া লওয়া «বং কোন্‌ দিক হইতে আলোক আসিতেছে 
তাহা বুঝিয়া লওয়া যেমন নিয়শ্রেণীর প্রাণীদিগের দশনেন্িয়ের প্রধান 
কার্ধ্য, উদ্ভিদের চক্ষুর কার্যাও কতকটা তত্রপ। বৃক্ষের চক্ষুকে মানব- 
চক্ষুর সহিত তুলনা করা যায় না, কিন্তু ইতর পতঙ্গদিগের চক্ষুর সহিত 
তুলন| কারলে, ইহাকে কোন অংশে হীন বল! যায় না। 

জর্দান অধ্যাপক হাবারলাও্ড (র&১৮7181706) সাচেব উদ্ভিদের 
শরীরতত্বের অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়া প্রপিদ্দি লাভ করিয়াছেন । 
বৃক্ষের চক্ষুর কথাটাও তিনি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। চক্ষুর যোটামুট 
কার্ধা কি, তাহা অন্সসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাহিরের নানা পদার্থের 
ছবি চক্ষুর ভিতরে আনিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার কাজ এক প্রকার 
শেষ হইয়। যায়। অবশ মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চকু মেমন প্রটিল, 
তাহার কার্ধ্য সেই প্রকার বিচিত্র, কিন্তু সমগ্র প্রাণিজাতির চস্ষুর কার্া 
কি, তাহী। অনুসন্ধান করিপে, পূর্বোক্ত বাপারটিই আমদের নজরে 
পড়িয় যায়। 

পাঠকের অবশ্যই জানা আছে, বাহিরের দৃশ্াকে যখন আম! 
কোন সন্কীণ স্থানে আনিতে চাই, তখন আমাদিগকে 007153স্ [6109 
অর্থাৎ স্থুল'মধ্য কাচ ব্যবহার করিতে হয়। . ফোটোগ্রাফার যখন একটি 
চৌদ্দ পোয়া মানুষের ছবি একখানি ক্ষুদ্র কাগজের উপরে উঠাইতে 
চাহেন, তখন ভিনিও' এ স্কুলমধ্য কাচ বাবকার করেন। তাহার 


বৃক্ষের চক্ষু ১৭৭ 
ক্যামেরার লক্খুখে সেই কাচ লাগানে। থাঁকে, বাহিরের বৃগৎ বস্তুর ক্র 
ছবি ও কাচেপ্ুই সাহায্যে ছোট হইয়া ক্যামেরার ভিতরে আসিয়া 
পড়ে। আমাদের চক্ষু ঘখন বাহিরের ছবিকে ছোট করিয়া তরে. 
ফেলে তখন তাহাও্ উ& কৌশল অবঙ্গন্থন করে; চক্ষুর ভিতরে অবশ 
স্লমধ্য কাচ থাকে না, কিস্তু কাচের মতই এক প্রকার স্বচ্ছ তরল 
পদার্থ এমন ভাবে চক্ষু ভিতর সজ্জিত থাকে. যে, তাহা ক্যামেরার 
স্থলমধ্য কাচথণ্ডেরই স্ায় বাহিরের নানা দৃশ্তকে ছোট করিয়া অক্গি- 
পর্দার (১9108) উপরে ফেলে। হ্থৃতরাং বৃক্ষের কোন অঙ্গে যদি 
এ প্রকার স্থুলমধ্য স্বচ্ছ পদার্থ দেখা যায় এবং তাহা বাহিরের দৃশ্ঠকে 
ছোট করিয়৷ বৃক্ষদেহের ভিতরে ফেলিতেছে ইহাও যদি অনুসন্ধানে জানা 
যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, গাছেরও চক্ষু আছে। সম্প্রতি 
পূর্বোক্ত জন্ান পণ্ডিতটি গাছের শাথাপত্রাদির ছালে অবিকল এই প্রকার 
চক্ষু আবিষ্কার করিয়াছেন। ছালের উপরিভাগে যেসকল কোষ 
সজ্জিত গাকে তাহাদেরই মধ্যে কতকগুলি এক প্রকার অতি স্বচ্ছ রস 
পূর্ণ থাকিয়া স্থলমধ্য কাচের মত কার্য করে। ইহাতে যে কোষগুলির 
মধো কেবল বাহিরের দৃশ্যাবলীর ক্ষু্দ ছবি আসিয়! পড়ে, তাহা নয়, 
বাহিরের ্ুর্্যকিরণের তাপও এ স্থুলমধা ্বচ্ছ পদার্থের পাহায্ে 
কেন্দ্রীভূত হইয়া কোষে জমা হয় এবং ইহাতে উদ্ভিজ্জ-কোষ সক্রিয় 
হইয়া পড়ে। 

বুক্ষের পাতায় ও ছালে পরিব্যাপ্ত এই সহশ্স সহশ্র চক্ষুগুলি 
বাহিরের দৃত্তের সহত্র সহস্র ক্ষুদ্র ছবি কোষের মধে। উৎপন্ন করিয়া কি 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে, তাহা বল| কঠিন, কিন্তু তাই বলিয়া এই চক্ষুগুলি 
যে বুথ! ছবি উৎপন্ন করে, তাহা কখনই বল1যায় লা। পাঠক অবশ্াই 
অবগত আছেন, সাধারণ মক্ষিকার ছুই পার্থে যে ছুটা বড় বড়. 
চক্ষু দেখা যায়, সেগুলি বন কুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টি। মক্ষিকার প্রত্যেক 
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চক্ষুটি প্রায় চারি হাজার অতি ক্ষুদ্র চক্ষর যোগে উৎপন্ত, সাধারণ অধুবী্ষণ 
যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে এগুলিকে সুম্পষ্ট দেখা ষায়। প্রজাপতির চচ্ছু 
সংখ্যা! আবার আরও অধিক ইহাদের মন্তকের ছুই পার্থ যে ছু'টা চক্ষু 
থাকে তাহাদের প্রত্যেকটি সতেরে। হাজার হ্ষুদ্রতর চক্ষুর যোগে উৎপন্ন 
মক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গগণ এই সহম্র সহশ্র চক্কর সাহায্ে 
তাহাদের চারদিকের দৃশ্াবলীকে কি প্রকারে দেখে, ভাহা আমাদের 
জান! নাই, কিন্তু দেহরক্ষার জন্য এই সকল চক্ষু থে কোনপ্রকার কার্ধ্য 
আছে, তাহ। আমর। অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক হাবারল্যা্ 
সাহেব বলিতেছেন, উত্ভিদের পত্র ও শাখার উপরে যে অনংখ্য চক্ষু সজ্জিত 
রহিয়াছে সেগুলি পতঙ্গের চক্ষুর গ্তায়ই কার্য্য করে। যেদিন পতঙ্গের 
দৃষ্টিতত্ব আমাদের নিকটে স্ুম্পষ্ট হইবে, হয়ত লেই দিনই বৃক্ষের 
চক্ষুগুলির কার্য আমরা বুঝিতে পাত্িব। 


মৃত্যুর নবরূপ 


জীবজগতের প্রতি স্ুলভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যেন বশ 
রক্ষা করাই প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্মগ্রহণের প্রধান উদ্দেহ। প্রাণীই 
বল, আর উত্ভিদ্হ বঙ্গ, এক একটি শুল্ম জীবকোষ হইতে ইহাদের 
প্রত্যেকেরই উৎপত্তি। এই এককোধযময় জীবই ভ্রণের মধ্যে বন্কোষ- 
বিশিষ্ট হইয়। তাহাদের নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে নিজেদের 
দেহ পরিণত হইলে তাহারাই আবার একাধিক এককোবময় নুতন 
জীবকে জন্ম দিয়! জীবনের কার্ধ্য সমাপন করে। এই অবস্থায় উপনীত 
হইলে জীব যেন প্রকৃতির তাজ্পুত্র হইয়! পড়ে এব মৃত্যুর জ্রোড়ই 
তাহাদের বিশ্রামের স্থান হয়। ওষধিজাতীয় লকল উত্তিদ্ই একবারমাত্র 
ফল প্রদান করিয়া এই প্রকারে মৃত হয় এবং অনেক ইতর প্রাণীও 
সন্তানের জগ্মের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়৷ যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র 
সংসার-চক্রের আবর্তনের সহিত জীবের জীবনটাও চক্রপথে আবর্তিত 
হইতেছে। এককোষময় জীব হইতে আবার নুতন এককোধময় ভবে 
পরিণতি, জীবজগতে আস্ৃষ্টি চলিয়। আমিতেছে। এই নকল দেখিয়া 
সতাই মনে হয়, নিজের বাশের ধারাটিকে অঞ্ষু রাখিয়! মরিয়! যাওয়াই 
জীবনের সার্থকতা । | 

বল! বাহুল্য, জীবনের লক্ষ্য ও মৃত্যুদঘন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি খাঁটি 
জড়বিদ্গণের স্থূল কথা। মাতাপিত! হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়! আহারাদির 
দ্বার) শরীর পুষ্ট করা এবং শেষে নিজের জীবনের ধার! সন্তানের, 
দেহে রাখিয়া দেহত্যাগ করা, উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর জীবনের লক্ষ্য 
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হইলেও, তাহা! কখনই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষ যে উচ্চ 
বুদ্ধির অধিকারী হইয়! জন্মগ্রহণ করে, বংশরক্ষার জন্থ তাহার প্রয়োজন 
অতি অল্প। কাডেই প্ররুতিদেবী নিজের হাতে যে অমূল্য শক্কিটুকু 
মানুষের দেছে যোজলা করিয়া ক্লাখিয়াছেল, অপর প্রয়োজন-সিঞ্ধির জন্ক 
তাহার ব্যবহার আছে বলিয় স্বীকার করিতেই হয়। যাহা হউক, এই 
কঠিন দার্শনিক ব্যাপারে প্রবেশ কর! বর্তমান প্রবন্ধলেখকের অধিকার- 
বহিভূতি। আমাদের আলোচা বিষয় হইতেছে, মৃত্যু। মৃত্যুর স্ঠায় 
কঠোর সত্য বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় লাই। 

পৃথিবীয় সকগ প্রাণীই মানুষের মত জটিল হন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া জন্মে 
না। যাহাদের চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহবা! কিছুই নাই, এ প্রকার প্রাণীর 
সংখ্যা ভূমগ্ুলে বড় অল্প নয়। ইহারা অচেতন জড়কণার গ্তায় জলে বা 
কলে অবস্থান করে, কোন খাগ্াদ্রবা গায়ে ঠেকিলে তাহার সারভাগ শোষণ 
করিয়া দেহের পুষ্টিসাধম করে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-:ভদণ দেখা 
যায় না, নিজেদের দেহগুলিকে খণ্ডিত করিয়া বংশবিস্তার করাই ইহাদের 
ক্ষুদ্র জীবনের সার্থকতা বলিয়া মনে হয়। এই সকল প্রাথমিক প্রাণীর 
মৃত্যু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, মৃত্যুটা অতি সোজা ব্যাপার, তাহাতে 
জটিলতার লেশমাত্র বর্তমান নাই। তে উত্তাপ দ্বিলে তাহা! যেমন 
গলিয়া তরলাকার প্রাপ্ত হয়, ইহাদের মৃত্যুও যেন লেই প্রকার । জীবনের 
কাধ্য শেষ হইলে তাহাদের দেহ অতি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট ভইয়া পড়ে,__ 
পঞ্চভৃতে গড়া জিনিষ আবার পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। উচ্চপ্রাণীদের 
দেহের গঠন যেমন জটিল, তাহাদের মৃতুাও তেমনি আকন্মিক ও 
ভয়ানক । ট্রাম এঞ্জিনের মত একট! জটিল যন্ত্রের কোন কল-কজা 
খারাপ হইলে তাহ। কতই বিরুত ম্বরে আর্তনাদ করে '£বং শেষে হঠাৎ 
তাহার ক্রিয়া বন্ধ হুইয়া যায়, কিন্তু টেকির মত কোন সরল যন্ত্রে 
ধিকলতায় এত আর্তনাদ, এত ঝনঝনানি, এত ফৌনফৌস্‌ শব গুন! 


দৃতুঠুর নবরূপ ১৮১ 


যায় না। উ্চপ্রান্্ীর দেহ ছ্াম এক্রিনের মতই জরি; তাই তাহার দেহ 
যন্ত্রের কোন তংশে একটু খু হইলেই কল বন্ধ হইয়া যায়।, লর্ধান্নের 
রক্তসধশলন জীবনরক্ষার একটা প্রধান অবঙস্বন, কাজেই রক্তের চলাচল 
বন্ধ হইলেই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে । রক্তে যে ক্ষুদ্র কুদ্র লোহিত কণিকাগুলি 
ভাসিয়। বেড়ায়, তাহা অক্সিজেন বহন করিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়! দেয়, জুতত্রাং 
রক্তে যদি অক্সিজেন ন। থাকে তবে মৃত্যু অনিবাধ্য হয়। অক্সিজেন 
শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই দেহাত্যন্তরে প্রবেশ করে, অতএব নিশ্বানরোধ হইলেই 
প্রাণীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। ম্থতরাং দেখা যাইতেছে, আত্ম! দেহপঞ্জর 
ত্যাগ করিলেই মুত্যু ঘটে, এই প্রকার ব্যাখ্যান "দিয়! দীর্শনিকগণ যে 
প্রকার নিশ্চিন্ত $ন, শারীরবিদ্গণ মৃত্যুর সে প্রকার বঝাখ্যা দিতে 
পারেন ন' | অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহার! প্রাণীর নকল ইন্ট্রিয়ে ও 
সকল জঙ্গে প্রাণ দেখিতে পাইয়াছেন। সমগ্র প্রাণিশরীর ইহাদের 
মতে প্রাণময় | 

সম্প্রতি ফ্রান্দে এক বৈজ্ঞানিক-পরিষদে (7791001) 420809175% 01 
18190101716) ডাক্তার ক্যারেল্‌ এ 1017, 19515 08179]) মুঠ সম্বন্ধে 
যে কতকগুপি নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহ! বড়ই বিশ্ময়াবহ। আজকাল 
আজ্গবি বৈজ্ঞানিক সংবাদের অভাব নাই, সংবাদপত্রের পাতা 
উপ্টাইলেই অনেক অদ্ভুত খবর জানা যায়। কিন্ত ডাক্তার কারেল 
একজন নামজাদ! শারীরবিৎ এবং ফ্রান্সের একাডেমি অব. মেডিলিন্‌ 
নামক পরিষতটিও সর্বদেশে সুপরিচিত; এই সকল কারণে নূতন 
কথাগুলির উপর আহ্থা স্থাপন করিতে হইতেছে । কয়েক বৎনর পূর্বের 
এই ক্যারল সাঞ্েবই সগ্ভোধুত প্রাণীর দেহ হইতে মাংদ ছিল্ল করিয়া 
তাহা জীবিত রাখিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। 
নানা প্রকার আরকের মধো নিমজ্জিত থাকিয়। মাংসখণ্ড জীবনেক 
লক্ষণ দেখাইভে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং শেষে তিনি এই 


১৮২ | প্রাকৃতিক 


' মাংদথগ্ড জীবিত পণ্ড প্রভৃতির ক্ষত স্থানে জোড় লাগাইতেও কৃতকার্য 
হইয়াছিজেন। এই অত্যাশ্চ্য পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী 
বুবিয়াছিলেন, যে দেহটিকে আমরা মৃত বলি তাহার অংশবিশেষ মৃত্যুর 
ভাণ করিয়া কিছুক্ষণ জীবিত থাকে । ইহারা মৃতদেহের এই 
জীবনকে 008-06110181 1418” অর্থাৎ কোৌষেয় জীবন নামে 
আখ্যাত করিয়াছিলেন । এই আবিষ্কার খুবই বিশ্ময়কর, কিন্তু সম্প্রতি 
ডাক্তার ক্যারেল্‌ তাঁহার ঘে নবাবিষ্কারের বিবরণ দিয়াছেন, তাহ আরও 
বিশ্ময়জনক | ইনি দেখিয়াছেন, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে, কেবল 
মাংসপিণ্ডই জীবিত থাকে তাহ! নয়; হৃদ্‌পিগ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
যন্ত্রগুলিকেও দেহ হইতে ছিন্ন করিলেও সেগুলিকে জীবিত রাখা যায় 
এবং দেহে লংযুক্ত থাকিলে তাহারা যে-সকল কাধ্য চালাইত, এই 
অবস্থায় তাহারা অবিকল সেই সকল কার্য চালায়। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড 
তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হুইয়া দেহে রক্ত সঞ্চার করে) 
ফুস্ফুস্‌ বাযু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বিষময় অঙ্গারক বাষ্প 
দেহচাত করে ; পাকাশয়ের যন্ত্রগুলি খাস্র সার অংশ গ্রঙ্ণ করে এবং 
ইহা হইতে রক্তকণিক! প্রস্তুত করে। আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল 
শারীরযন্ত্রশুলিকে দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া সাবধানে রাখিলে সেগুলি 
জীবিত থাকিয়া নিজেদের নিদিষ্ট কাধ্যগুলিও দেখায়। কাজেই স্বীকার 
করিতে হইতেছে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেগুলি জীবনের কার্য 
দেখাইতে থাকে । 

এ পর্যান্ত জগতে ধত বৃহৎ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আবিফারকগণ এক একট! অবান্তর 
বাপারে তাহাদের আবিষ্ষারগুলির আভাষ পাইয়া পরে কঠোর 
সাধনায় সেগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ক্যারেল্‌ সাহেবও এই 
আবিষ্কারের আভাষ একটা অবান্তর ব্যাপারে দেখিয়াছিলেন ৷ অল্পদিন 


তুর নবী ১৮৩ 


5ইল, রাত্রি দশটার লময়ে ফ্রান্সের জনৈক বিখাত ধনীর মৃত্যু 
হয়। ইহার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র নাবালক প্রত্রে। 
আইন অস্ুসারে সাবালকত্ব পাইবার যে বয়সের সীমা আছে, পুত্রটি 
সেইদিন রাত্রি বারোটার পর তাহা উত্তীর্ন করিবে। আত্বীয়-স্বজনগণ 
চিন্তিত হইলেন) কারণ নাবালক অবস্থায় পিভৃবিয়োগ হইলে পিতার 
ত্যক্ত সম্পত্তি পরে করায়ত্ত কর! অনেক ব্যয়সাধ্য। মৃত পিতাকে ছুই 
ঘণ্টা জীবিত রাখার ব্যবস্থার জষ্ট ফ্রাঙ্গের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে 
আহ্বান করা হইল। ক্যারেল্‌ সাহেব মুতদেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে 
নানাপ্রকার ওষধ ক্ষুদ্র পিচ্কারীর দ্বার! প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। 
নিঃ্পন্দ হৃদ্যন্ত্রে আবার স্পন্দন দেখা দিল, দেহের উত্তাপ বাড়িয়া চলিল, 
এবং ফুস্ফুদ্ও ওষধের উত্তেজনায় দাড়া দিয়! শ্বীনকার্ধা চালাইতে 
লাগিল। কাজেই মৃতদেহে নবভীবনের সঞ্চার হইল। ডাক্তার ক্যারেল্‌ 
এই প্রকারে দশটার সময়ে মৃত ব্যক্তিকে সজীব করিয়৷ বারোট! পনেরো! 
মিনিট পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মৃতদেহে চেতনার সঞ্চার 
করিতে পারেন নাই। এই ঘটনাই ক্যারেল্‌ দাহেবকে গবেধণার পথ 
নির্দেশ করিয়। দিয়াছিল। 

যাহা হউক, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্বোক্ত আবিষ্কারে 
দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ খুব উৎনাহিত হুইয়৷ পড়িয়াছেন এবং আশা 
করিতেছেন, হয় ত কোন দিন মুতদেহে চেতণারও সঞ্চার করিতে 
পারিবেন। চেতন! জিনিষটা যে কি, তাহা! আজও জড়বিদ্গণের জ্ঞানের 
বাহিরে রহিয়াছে, সুতরাং মৃতদেহে চেতনার সঞ্চার কর! এখন সম্ভবপর 
কিলা, সুধী পাঠক বিবেচনা করুন। 


একটি নূতন আবিষ্কার 


গত শ্রতান্ধীর শেষার্থে ডারুইভিনের অব্যকিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, 
জীবের উৎপত্তির উপর বৈজ্ঞানিকর্দিঃগর দৃষ্টি পড়িয়াছিন। এক ' দল 
বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি 
সস্তাবল!; মাতৃপিতৃসাহাধ্য-ব্যতীত জীবের জন্ম ঠইতেই পারে না। 
আর এক দল পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া স্বতঃজনন (31)0008778008 
£909196190) মিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শু প্রসি্ধ 
জীবতঙ্ববিৎ পুচে (29007081) সাহব স্বত£জননবাদীদিগের নেত৷ 
ছিলেন, এখং পরে অধাপক বাষ্িয়ান (7891107 ) ইহার সহযোগী 
ইইয়াছিলেন। ইহার! বলিতেন, জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সততা, 
কিন্ত ইহাই ভ্ীবোংপাত্তির একমাত্র ধার নয়। অঞ্জীব হইতে জীবের 
উৎপত্তি আমাদের চারিদিকে নিয়তই চলিতেছে । উদ্দাহরণ ডিজ্ঞাসা 
কগিলে ইহারা গলিত উত্ভিদ্‌ ও প্রাণিদেহের প্রতি অন্কুন্দি নির্দেশ করিয়া 
বলিতেন, এগুপিতে যে অতিক্ুদ্র অসংখ্য কীটের উৎপত্তি দেখা যায়, 
তাহাই স্বতঃজননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

১৮৬২ খুষ্টান্ধে ফরালী বৈজ্ঞানিক লুই পাষ্ট,র ( 688080৮ ) এই 
স্বঙঃজনণবাদীদিগের সংগ্র যুক্তিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। গলিত 
জীবদেহে যে সকল ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়, সেগুলি যে মাতৃপতৃসাহাযা 
গ্রহণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করে, পাষ্টুর সাহেব এ৭ং ইংরাজ খৈজ্ঞানিক 
টিন্ডাল দাহেব তাহ গ্রতাক্ষ দেখাইয়াছিলেন। 

ইহার পর বন্ধকাল স্বতঃছননবাদীদিগের কঠন্বর গুলা যায় নাই। 
১৮৪ 


একটি নুতন আবিষধীন্ 35& 
বিক্োধী পর্ডিতলক্প্রদায় প্রতাক্চ পরীক্ষায় স্বতঃজননের প্রায় মক 
বাপারগুপির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আদিম 
জীব যে শ্বতঃজাত নয়, তাহা ইহার] প্রমাণ করিতে পারেন নাই। 
কাজেই স্বতঃজনন কথাটা জীবতব-পবস্থীয় গ্রন্থের এক অংশে থাকিয়া 
গিয়াছিল। 

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বার্ক নামক জনৈক ইংরাজ 
বৈজ্ঞানিক কেদ্িজ বিশ্ববি্তাল্বের পরীক্ষাগারে রেডিয়স্‌ নামক 
শবাবিষ্কুত ধাতুটির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিজ্েনে। তিনি সেই সময়ে 
স্বশ্ঃজননের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া একট! সংবাদ জানা গিঘ্জাছিল। 
ইহাতে স্বতঃজননবাদের ছি মুশ এই আাবিষ্ষ বে পল্লবিত হইবে বঙ্গিয়। আশা 
হইয়াছিল। কিন্তু অপর বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর পৰ্দীক্ষায় ব'কের 
আবিষ্কার অটল থাকিতে পারে নাই । বিচারে ইহার অনেক ভুল ধরা 
পড়িয়াছিল। ৃ 
সম্প্রতি ডুবার্ন্‌ (10181) ) নামক জনৈক ফরালী বৈজ্ঞানিক এই 
প্রসঙ্গের আর একটি নুতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা 
যাইতেছে । আবিফ্কারটি কেবল ন্বতঃজলনেরহই পোষক নয়, ইহা] 
পদাথমাত্রেরই গোড়ার খবর আনিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। 
আবিষ্কারক জৈব অজৈব সকল পদার্থকে অতি সুক্ম কুক কণায় চু 
করিয়া প্রত্যেক কণাকেই সজীব পদার্থের হ্যায় নড়িতে চড়িতে 
দেখিয়াছিলেন। 

আবিষ্কারক ডুবার্ন্‌ সাহেব বিদেশী হইলেও, তিনি কয়েক বদর 
আমাদের দেশে বাস কর্িতেছিলেন, এবং এই কলিকাতায় বসিয়াই 
তাহার আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাই আমরা অতি উর 
সহি আধিষ্কারবিবরণটি লিিতে বপিয়াছি। 

জীববিস্তা আজকাল যে প্রকার ক্রতগত্তিতে উন্নতির পথে 
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চল্িয়াছে, তাহা আলোচন1 করিলে এক অগুধীক্ষণ যন্তরকেই উন্নতির 
প্রধান সহায় বলিয়। মনে হয়। প্রাণী ও উত্ভতিদের প্রধান গঠনোপাধান, 
' ছীবসাষগ্রীর (80102018817) অত্যাশ্র্যা কার্য এবং আীবদেছের 
কোষগুলির জন্মমৃত্যুর 'রহন্ত এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রই চক্ষুতে দিব্য দৃষ্টি 
যোজন! করিয়া আমাদিগকে দেখাইতেছে। জীবতত্বের গবেষণায় 
আজকাল যে-সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বাবহার হয়, সেগুলিকে নান! 
প্রকারে সুব্যবস্থিত কর! সন্বেও সর্বাজন্ন্দর কর! যায় নাই। জীবাণু 
(9805715 ) প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র বন্ত অণুবীক্ষণ দ্বার দেখিতে গেলে, 
নানাপ্রকার রড. দিয়া লেগুলিকে আজও রঞ্রিত করিতে হয়, নচেৎ 
পরীক্ষাকলে তাহারা ধোটেই আমাদের চোখে পড়ে না। তাছাড়া 
জীবাণুগুলি যাহাতে নড়িয়া চড়িয়া যন্ত্রের দৃষ্িক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়। 
না পড়ে, ভজ্জন্ সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টিক্ষেত্রে 
আবদ্ধ রাখা হয়। প্রচলিত অণুবীক্ষণযন্তরকে সংস্কত করিয়া নূতন প্রথায় 
একটি উন্নত যন্ত্র নির্মাণ করিবার জন্য ডুবার্ন্‌ সাহেব অনেকদিন অবধি 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবাণুর স্টায় অতি সুস্ম জীবগণের স্বচ্ছন্দবিহার 
বন্ধ করিয়া এবং তাহাদের দেহাভান্তরে রঙ প্রবেশ করায়! পধ্যবেক্ষণ 
করিলে যে তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক কার্য প্রত্যক্ষ কর! কঠিন হইয়া 
পড়ে, তাহা বুঝিয়াই তিনি নূতন যন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি ইহার চেষ্টা সফল হইয্বাছে। হুর্যযালোককে বা বিছ্যাদালোককে 
আবশ্তক মত প্রথর করিয়। যন্ত্রে ফেলিবারও একটি সুন্দর কৌশল সঙ্গে 
সঙ্গে আবিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। তা-ছাড়া৷ ইনি অণুবীক্ষণের শক্তিকে 
বৃদ্ধি করিবারও একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ছার স্বহস্ত- 
নিম্মিত যন্ত্রটির শক্তি এত অধিক হইয়াছে যে, ইহা দ্বার কোন স্ুদ্র 
জিনিষ পরীক্ষা করিলে যন্ত্রে তাহার আকার ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণ 

বড় দ্বেখায়। অথুবীক্ষণধন্ত এপর্যন্ত কেবল নামেই 
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অপুধীক্ষণ ছিল। কোন যন্ত্র সাহাযো অস্যাপি অনুয় সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় মাই। ডুধার্ন্‌ সাহেব তীহার অণুবীক্ষণকে সত্যই অনুবীক্ষণ 
করিয়! গড়িয়! তুলিয়াছেন। 

বর্ণ, রৌপ্য প্লার্টিনম্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ধাড়ুকে চূর্ণ করিয়া ও পিসিয়া 
তাছাদেরি ইন্দ্রিয়াগ্রাহা অতিনুষ্প কপাগুলিকে লইয়া ডুধার্ন্‌ সাহেব 
তাহার নিজের হাতের অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
কণাগুলির প্ররূত ব্যাসের পরিমাণ এই ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের এক 
ভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু যস্ত্রে সেগুলির প্রত্যেককে এক-একটি শিশির- 
বিন্দুর আকারে দেখা গিয়াছিল। আশ্চর্যোর বিষয়, ইনি যতগুপি 
পদার্থের কণ। লইয় পরীক্ষা করিয়াছিজেন, সকলকেই সম্পূর্ণ গোলাকার 
এবং একই আয়তলবিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন। 

ইহার পর আরো হুল পর্যযবেক্ষণ করিয়া ডুবার্ন্‌ সাহেব অপর 
যেসকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরো! বিল্মিয়কর। 
পরীক্ষায় প্রত্যেক কণাটিকেই তিনি চঞ্চল দেখিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম না মানিয়া প্রত্যেকেই সজীব পদার্থের স্তায় চলাফেরা আরম্ভ 
করিয়াছিল! কণাগুলিতে অতান্ত তাপ প্রয়োগ করিয়া এবং পুনঃপুনঃ 
চুমিত ও মগ্গিত করিয়াও শ্রী সঞ্জীবতার লক্ষণের পরিবর্তন করা 
যায় লাই। 

ছুইটি চলিঞু জিনিষ বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পরস্পরকে 
ধাক্কা দিলে, উভয়েরই বেগ কিয়া আসে। কিন্তু ডুবার্ন্‌ সাহেবের 
আবিষ্কৃত আণুৰীক্ষণিক বর্ত লকণাগুলি সংঘর্ষণের এই হপরিচিত নিয়ম 
মানিয়া চলে নাই। ধাক্কায় তাহাদের প্রত্যেকটির বেগের বৃদ্ধি দেখ! 
গিয়াছিল। পদার্থমাত্রেরই স্ুল্স কণার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়! 
আবিষ্কারক বিশ্মিত হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাপ বা আলোক অতি সঙ্গ 
পদার্থের উপর পড়িলে চাপ ( 780186101) 7:98৪9)৪ ) দিয়! তাহাকে 
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গতিশীল করায় । নানা প্রকারে তাপালোকের চাপের পরিচয় পায়! 
গিয়াছে । উহাই অতি সুক্ষ কণাগ্চলিকে চঞ্চল করে বলিয়া আবিষ্কার 
প্রথমে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কণাগুলিকে নিয়মিতভাবে যথেচ্ছ 
চলিতে দেখিয়া ইহা! যে, তাপালোকের চাপের কাধ্য নয়, তাহ! তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকারে জড়পদার্থের পরিজ্ঞাত সাধারণ ধর্ম 
গুলির মধ্যে কোনটিরই সহিত এ সকল জড়কণার কাধ্যের কা দেখিতে 
না পাইয়া আবিষ্কারক তাহাদিগকে “সজীবকণ1” (৬1691 181019188) 
নামে আথ্যাত করিয়াছেন। প্রাণী ও উত্ভিদূ দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ 
এবং ধাতু-প্রস্তরাদির সুস্মস কণা পরীক্ষা করিয়া নকলেরই ঠিক একই কার্য 
দেখা গিয়াছিল, স্থতরাং আবিষ্কারকের মতে এই নকল সজীব কণাই 
সজীব নির্জীব দকল পদার্থেরই গঠনোপাদন এবং শেষ পরিণাম । 

আধুনিক জীবতত্ববিদ্গণ জীবপামগ্রী (27060018807) নামক এক 
জিনিষকে জীবদেহের প্রধান উপাদান বণিয়া স্বীকার করেন। নিজীব 
অঙ্গার, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন এক অজ্ঞাত 
শক্তিতে একত্র হইয়া পড়িলে তখন তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্টা হয়, এবং 
পূর্ব্বেকার নির্জীব পদাথ সজীবের সকল ধর্ম পাইয়৷ জন্ম-মৃত্যু ক্ষয়-বৃদ্ধি 
প্রভৃতি কার্য।গুলি দেখাইতে থাকে । ইহাই জীবসামগ্রী। অবনত কোন 
বৈজ্ঞানিকই অগ্চাপি জীবসামগ্রীকে নিজের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে 
পাঞ্জেন নাহ। বিধাতার ব্রহ্গাগুব্যাপী শিল্পশালাতেই ইহার উৎপত্তি, 
এবং কোন্‌ প্রক্রিয়ায় নিঞ্গব পদার্থ জীবধন্মণা হয়ঃ তাহা বিশ্বকর্মা ব্যতীত 
আর কেহই জানেন ন1। ডুবার্ন্‌ সাহেব তাহার ''লজীবকণার” সাক্ষাৎ 
পাইয়। বলিতেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে জীবলামগ্রী (67060101982) 
বলেন, তাহা সজীবকণারই সমষ্টি এবং কণাগুলিই জীবসামগ্রীতে 
সজীবতা আনয়ন করে; অর্থাৎ “সজীবকণ।” জীবসামগ্রীর এক ধাপ 
লীচেকার জিনিষ । 


একটি নুতন 'আঁবিকার ১৯৯ 
আমরা পুর্বে বণিয়াছি, সজীব নির্জীব নানা পদাথের সুষ্ম কণা 
পরীক্ষা করিয়া ডুষার্ন্‌ সাহেব যে সজীবতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাপ 
দিয়া, আঘাত দিয়া, চূর্ণ বিচুরণ করিয়া তিনি সেগুলির জীবধর্শের লোপ 
করিতে পারেন নাই, এবং সেগুলিকে কোন ক্রমে মাধাকর্ষণের নিয়মেই 
বাধা করা! যায় নাই । এখন প্রশ্ন হইতে পারে, স্মষ্ট পদার্থমাত্রই যখন এ 
"নূজীবকণা” দ্বার1 গঠিত, তখন একত্র হইলেই তাহারা কেন প্রাকৃতিক 
নিয়ম মানিয়া চলে? আবিষ্কারক এই প্রশ্নটির পরিষ্কার উত্তর দিতে 
পারেন নাই। তবে'“নজীবকণ।” পুজীভূত হইয়া পড়লেই যে তাহাদের 
সজীবতা লোপ পাইয়া যায়, এবং বিষুক্ত হইলেই যে আবার তাহার 
পুনবিকাশ হয়, পরীক্ষায় তিনি তাহ৷ প্রত্যক্ষ দেখিয়ছেন। 
এই লকল দেখিয়া ডুবার্ন সাহেব বলিতেছেন, স্ষ্ট পদীর্থ- 
মাত্রই যে-সকল উপাদানে গঠিত তাহা মূলে সজীব। “লজীবকণ1” 
সকল পুঞ্জীভূত হইয়া যখন তাহাদের মূল-গত জীবধর্শ্কে অপ্রকাশ 
রাখিয়া দেয়) তখনি সেই সকল “ভীবকণার* সমষ্টি আমাদের 
নিকট নির্জীব পদার্থ হইয়া দীড়ায়, এবং পুপ্ভীভৃত হওয়ার পরও 
সেগুলি যখন তাহাদের শ্বাভাবিক সজীবতাকে নানাপ্রকারে প্রকাশ 
করিতে থাকে, তখন সেই কণাসমষ্টি আমাদের নিকট সজীব 
চইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতোছ, আমরা সজীব ও নির্জীবের যে 
ভেদ স্বীকার করিয়া আপিতেছি, তাহা ডুবার্ন্‌ সাভেবের মতে মূলগত 
ভেদ নয়। জীবনের প্রারস্ত ও শেষ নাই। সমস্ত পদার্থই ভগবানের 
ইচ্ছায় সজীব হইয়! হ্যষ্ট হইয়াছে । কাজেই আদিম জীবের উৎপত্তিতত্ব 
লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ যে চেষ্টা কাঁরয়৷ আমিয়াছেন, 
তাহা পশুশ্রম হইয়াছে । ভীবতত্ববিদ্গণ যাহাকে ম্বতঃজনন বলিয়াছেন, 
তাহ! প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তে ভগবানের ইচ্ছায় নিয়তই আমাদের 
সম্মুখে চলিতেছে । 
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আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ডুবার্ন্‌ সাহেব সজীব কণাগুলির আকার 
সম্পূর্ণ গোল দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কার্য্যবিধি পরীক্ষা: করিয়া 
সেখুলিকে শুন্গর্ড অন্যান করিতেছেন। শুন্চগর্ড জিনিষের এক পার্থ 
কুদ্র ছিদ্র করিয়া ও তাহার কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া যদি ছকে 
ভাদাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ভিতয়কার জল যেমন সবলে 
ছিদ্রপথ দিয়! বাঞফির হইতে থাকে, তেমনি ভিতরকার জলের চাপ 
সমগ্র জিলিষটাকে ঠেলিয়। বিপরীত দিকে ভাসাইয়! লইয়া যায়। 
আমর! প্রতিদিনই নানাপ্রকার তরল পদার্থে চাপের এই কার্য/টিকে 
দেখিতে পাই। ভূবার্ন্‌ সাহেব “দজীবকণার” সঞ্চলন ব্যাপারটাকে 
চাপের কাধ্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ইহার মতে, “দজীবকণা”- 
গুলি শৃন্তগর্ভ বর্ত,লাকান্ন জিনিষ হইলেও, প্রত্যেকের কোষ- 
প্রাচীরে অন্ততঃ ছুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। জল বা অপর কোন 
তরল পদার্থে ভাসিতে আরম্ভ করিলেই, ইহারা আপনা ভইতেই 
এক ছিদ্র দ্বারা জল উদরস্থ করিয়া অপর ছিদ্রপথে তাহ বাহির 
করিতে আরম্ভ করে। কাজেই, ইহাতে কোধন্থ জলে চাপের একতা 
নষ্ট হইয়] পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কণাগুলিও বিচিত্রগতিসম্পন্ন হইয়া 
খঘুরিয়া বেড়ায়। 

“সজীবকণা”-গুলিকে শুন্তগর্ভ বলিয়। স্বীকার করিয়৷ ডুবার্ন্‌ 
সাহেব কতকগুলি রাসায়নিক ও বৈছাতিক সমস্তারও সমাধান করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । লৌহ ও গন্ধক এই দুহ মুলপদার্থের এক এক 
পরমাণু একত্র হইলে একটি যৌগিক পদার্থের ( [700 801017109 ) 
উৎপত্তি হয়। লৌহ এবং গন্ধক এই দুইয়ের কোন ধর্মই পদার্থ টিতে 
দেখা যায় না। ডুবার্ন্‌ সাহেব বলেন, লৌহের “নজীবকণ।” সকল 
যখন গন্ধকের "সজীবকণা”-গুলিকে উদরস্থ করিয়া আর এক জাতীয় 
সঙ্জীবকণার উৎপত্তি কয়ে, কেবল তখনি লৌহ ও গন্ধকের রাসায়নিক 
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সংমিশ্রণ ঘটে।, তিন চারিটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ 
হইলেও ঠিক পূর্কোক্তপ্রকারে মৌলিক প্সজীবকণা”-গুণি পরম্পরের 
কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক একটি পৃথক “সীবকণা”র উৎপত্তি 
করে। লৌহ ও; গন্ধকের রানায়নিক মিলনে, লৌহের কণ। গন্ধকের 
কণার ভিতরে প্রবেশ করে, কি গম্ধকের সঙ্গীব কোধ লৌহকোষের 
ভিতর আশ্রয় লয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় লহে। ডুবার্ন্‌ সাছেব 
বলিয়াছেন, যে পর্যায়ে «সজীবকণা”-গুলি পরস্পরের ভিতর আশ্রয় 
গ্রহণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক রাসায়নিক রহন্তেরও 
প্রকৃতি নির্ণয় কর! যাইতে পাদ্জিবে। 

ডুবার্ন সাহেধের এই আবিষ্কারের বিবরণ আজও বৈজ্ঞানিক 
জগতের সর্বাংশে প্রচারিত হয় নাই। পরীক্ষায় দৃষ্ট ব্যাপারগুলি 
প্রতাক্ষ হইলেই যে ভ্রশপ্রমাদহীন হইবে, এ কথ! বল! যায় না। ম্ৃতরাং 
একক ডুবানুন্‌ সাহেব একটিথাত্র যন্ত্রে “সজীবফণাপ্র সন্ধান পাইয়া 
যে প্রকাণ্ড সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহার ভিত্তি খুবই দুর্বল 
বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যাহারঞ্চিগকে তিনি "সজীবকণা” নাষে 
আখ্যাত করিয়াছেন, তাহারা যে প্রক্কতই সজীব, তাহার কোনই প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করিয়াই ইনি যে-সকল কঠিন কঠিন তত্বের অবতারণা 
করিয়াছেন বোধ হয় তাহার আলোচনা করিবার আজও সময় উপস্থিত 
হয় নাই। যদি কোন দিন সেই শুভ কাল উপস্থিত হয়, তবে ডুবার্ন্‌ 
সাহেব ধন্ত হইবেন এবং তাহার প্রসাদে আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞান- 
কুহেলিক! হইতে বিমুক্ত হইয়! উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আপাততঃ সি্ধান্ত- 
গুলিকে প্রলিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর অগ্রিপরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
করিতে হইবে। 
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আতঙ্কিত হবার কারণ নাই। আমাদের অতি প্রাচীন পিতামহগণ 
এই ভারতবর্ষে বমিয়াই প্রকারান্তরে এই মত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
তার পর আমাদের শ্বদেশবাসী মহ! বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন 
বঙ্গ মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সত্যকে দেখাইয়াছেন। 
ডুবারূন সাহেব প্রকারাস্তরে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু বন্গু মহাশয়ের গ্রতোক উক্ভিই যেমন শত শত গ্রতাক্ষ 
পরীক্ষা! দ্বারা সমধিত হইয়াছে, ডুবার্ন লাহেবের কোন কথারই 
মূলে দে প্রকার যুক্তি খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। ন্বদেশী বিদেণী 
দার্শনিকগণ বহুকাল হইতে মুল জড়কণাকে সভভীব বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন । বিখ্যাত পাণ্ডত লিব্নিজ্‌ (1911)101%6) সাহেব 
আরও উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তিনি পরমাগুকে সজীব বলিয়াই 
নিরস্ত হন নাই, ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াও তার মনে 
হইয়াছিল। 


কেরোপিন তৈল 


প্রায় ত্রিশ বৎসর পৃর্ব্বে'যখন আমাদের পরিবারে কেরোগন, 
তৈলের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয় তখনকার একটা ক্ষুন্ন ঘঈন'র কথ? 
আজ মনে পড়িয়া গেগ। আমাদের এক ১ 'আতিরুদ্ধা ধাত্রী ছিলপ। 
প্রাকৃতিক বা অতি-প্রারুতিক ব্যাপারসম্বন্ধে খটকা উপস্থিত হলেই 
আমরা সেই বুদ্ধার শরণাপন্ন হইতাম । বাথানপগ্রদানে সে সিদ্ধবিস্তা 
লাভ করিয়াছিল। ঘেঘের চলাচল, বজ্রপাত, বিখাৎস্ফুরণ প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক বাপার হইতে আরম্ভ করিয়া! ভূত প্রেত, ব্রঙ্গদৈতোর আবির্ভার 
প্রভৃতি অতিপ্রাককৃত বাপারের ব্যাথান তাহার জিন্বাগ্রে থাকত। 
তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়া! তাহার শরণাগত হহয়া, আমরা কখনই 1নর'শ 
হই নাহ। বৃদ্ধা কেরোসিন তৈল কোনক্রমে স্পর্শ করিত না, এবং 
আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে দিত না। একদিন এ৩ বিডষ্চার 
কারণ জিজ্ঞান্থ হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছলাম। ধাত্রীর 
ব্যাখানে জানিয়াছিলাম, দেশের সমস্ত মৃত জন্তুর গশিত দ্তে কলের 
ঘানিতে ফেলিয়া সাহেবের! যে তৈল বাহির করে, তাহাই কেরোস'নর 
রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। 

কেরোসিন তৈলের প্রস্তত প্রণালীতে পূর্বোক্ত খিবরণটি বন্ধাদন 
ধরিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বান ছিল। অবস্তা এখন আর সো বশ্বাম শা। 
সুদুর পল্লীবাীও এখন এ প্রক্ষকার একটা ভুত প্রত্ততপ্রণালাতে 
বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; কিন্তু কেক়ো'সনের ডৎপতিতত্ব জানবার 
জন্ত বিজ্ঞানগ্রস্থ খুললে আধাদের সেই বৃদ্ধা ধাত্রীর কথার সাত 
একদল বৈজ্ঞানিকের উক্তির মূলে মিল দেখা যায়| কলে ঘাঁনতে 
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১৯৪ প্রাৃত্তিকী 


আতদেহ পেষণ করিয়া সাহেবের তৈল খাহির করেন না, প্ররুতিই 
ভূপ্পোথিত জীবদেছের উপর চাপ দিয়া কোন প্রকারে তৈল উৎপন্ন 
করিয়। থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানি কদিগের উক্তির ইহাই সারম্খ। 
। কেরোসিন তৈল যে একটা গ্ৈব পদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধো সকলেই ইভাতে একমত হইয়াছেন। অনুসন্ধান 
করিলে দেখা ধায়, পৃথিবীর যেসকল অংশে অতি-প্রাচীন কয়লার খনি 
'আছে, কেরোলিন তৈল সেই সকল স্থানেই প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং 
কয়লা যেপ্রকার ভূপ্রোথিত উদ্ভিদের দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কেরোসিনও 
সেইপ্রকার যুগ-যুগান্তরের মাটিচাপা! বুক্ষাদি হইতে প্রস্তত তয় বলিয়া 
সিন্ধান্ত করাই ম্বাভাবিক। উত্ভিদশরীরে কেরোপিনের স্তায় পদার্থের 
অভাব নাই। টাপিন তৈল, ধুনা প্রভৃতি দাহ বস্ত উদ্ভিদ হইতেই 
'উৎপন্ন হইয়া থাকে । কাজেই, বুক্ষাদির যে-সকল অংশ ভইতে 
টাপিন্‌ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহাই বন্থুকাল (প্রোথিত থাকিয়া! তূ-গর্ভের 
চাপ ও তাপে যে শেষে কেরোপিন হুইয়! দাড়াহবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? 

বৈজ্ঞানিকের নিকট হীরক ও কয়লা একই জিনিষ। বিশ্লেষণে 
এক অঙ্গার ব্যতীত অপর কোন জিনিষই ভীগকে পাওয়া যায় না। 
'বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কয়লাই বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, পৃথিবীর 
আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ও উপরের মৃত্তিকার চাপে তাহার মাঁলনতা ঘুঁচিয়া 
যায়। ধরা-কুক্ষির বৃহৎ কম্মশালায় কি প্রকারে কেধল চাপ ও তাপের 
সাহাযো তুচ্ছ কৃষ্ণ অঙ্গার অত্যুজ্জল ও বহুমূল্য হীরকে পারণত হয়, 
তাহ। জানা ছিল না। অল্পদিন হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
কয়লাকে ভৃগর্ভের অবস্থায় ফেলিয়া তাহাকে হীররকে রূপান্তরিত 
করিয়াছেন । বুক্ষনি্্যানকে প্র প্রক্রিয়ায় কেরোনিনে পরিবস্তিত 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে ! 


কেরোমিন তিল ১৯৫ 


কেবল কয়লার খনির নিকটেই যে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়, 
এখন আর একথ! বকা চলে না। অনেক অক্সারবর্জত স্থানেও আজকাল 
কেরোসিনের খনি বাহিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 
এই সকল স্থানের কেরোসিন উত্ভিদ্‌-দেহজ নয়। প্রাণীর দেহ বছকাল 
তৃপ্রোথিত থাঁকিলে, দেভের তৈলময় উপাদানগুলি নানাপ্রকারে 
রূপান্তরিত হুইয়! শেষে কেরোসিন হইয়। ঈাড়ায় | এই সকল কেরোপিন- 
খনির চারদিকের সুমি খনন করিলে, সত্যাই গনেক জীবকঙ্কাল বাহির 
হইয়া পড়ে; ক্তরাং প্রাণীর বলা ইত্যাদি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া 
যে কেরোদিনের আকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতেও অবিশ্বাস করা 
যায় না। ও 

আজ প্রায় ষাট বৎসর হইল কেরোসিনের ব্যবহাএ আরম্ভ হইয়াছে । 
ইহা দেখিলে মনে হইতে পারে, ভূগর্ভে যে এপ্রকার একটা তৈল সঞ্চিত 
আছে, প্রাচীনের! বুঝি তাহার কোন সন্ধান রাখিতেন না; কিন্ত প্রক্কত 
ব্যাপার তাহা! নয়। প্রাচীনেরা ইঞার খুবই সন্ধান রাখিতেন এবং 
আবগ্ত মত বাবহার করিতেন, নিনেত। ও বাবিলনের নগরপ্রাটীবের 
তগ্রাবশেষগুজি পরীক্ষা করিলে, তাচার চুণ-ন্থরকির সহিত একপ্রকার 
অপরিচ্ছন্ন কেরোসিন মিশ্রিত দেখা যায়। এই জিনিষটাকে গৃহনির্শাণের 
অপর উপাদানগুলির সহিত ব্যবহার করিলে যে গাথুনি দৃঢ় হয়, এবং 
জলে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না, চারি হাজার বৎসর পূর্বেকার 
লোকেরাও তাজ! জানিতেন। 

পৃথিবীর প্রান্ম সকল দেশেই কেরোসিন তৈলের আকরের 
অল্লাধিক সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে । আমেরিকার ইউনাইটেড ছেঁটদ্‌ 
ও কানাড়! প্রদেশে ইহার খুব বড় খড় আকর আছে। তাগ্ছাড়া 
কিয়া ও আমাদের ব্রহ্মদেশেও কেরোসিন পাওয়া যাইতেছে । মাটি 
খুঁড়িলে কয়ল! প্রভৃতি আকরিক জিনিষকে যে প্রকার স্তরে স্তরে সজ্জিত 





মরিকার একস্থানে বছ কেরোসিনের খনির দৃষ্ত 


আ. 


কেক়োলিনল তৈল উউিখ 


দেখা যার, কেরোলিনকে সে প্রকার বিশেষ স্তরে পাওয়া যায়লা। যদ্দি 
াটিতে কেরোসিন 'খাফে, তবে ভূগর্ডের স্থানে স্থানে যে-সকল ফাটাল 
দেখা যায়, পার্থ খৃতিকা হইতে তাহাতেই তৈল জাপলা হইতে 'দফিত 
হয়। উপর হইতে খুড়তে আবস্ত করিয্া দেই সকল ফাটাল বাহিত 
করিলেহ জল ও বাম্পমিশ্রিত তৈল ফোয়ারার মত ছুটিয়! উপরে উঠিতে 
আরজ করে। এই প্রকারে খানর ভিতরকার আবহ্ব বায়বীয় ও 
জলীয় অংশ বাহিত ইয়া গেলে, খাটি তৈজ গহ্বরে পড়িয়া থাকে। 
এই ক্অবন্থায় ব্যবপায়িগণ পম্প লাগাইয়! তৈল সংগ্রহ করিয়া 
থাকেন। 

আকয় হইতে যে-সকল তৈল সন্ত উত্তোলিত হয়, তাহার লহিত 
আমাদের পরিচিত কেরোসিন তৈলের কোনই সাদৃশ্ থাকে না। তৈল 
প্রস্তত কাপ্িগণ নান! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মেই অবিশ্ুদ্ধ তৈলকফে 
নির্মল করিয়া ব্যবতারোপযোগী করিয়া থাকেন। একশত ভাগ 
আক্ষরিক তৈল লইয়া কেরোলিন প্রত করিতে গেলে, কেবল 
পঞ্চানন ভাগ মাত্র খাটি নির্মল তৈল পাওয়া! যায়। অবশিষ্ট পয়তাল্লিশ 
ভাগ হইতে গ্যানোঙিন্‌, স্তাপথা প্যারাফিন, কলে দিবাত্স তৈল প্রভাতি 
কতকগুলি অত্যাবশ্তাক জিনিষ প্রস্তত হয়। স্ুল কথায়, আকরিক 
তৈলের অতি অল অংশ অব্যবভার্ধযা .বলিয়া পারতাক্ত হইয়! 
থাকে । 

অধিশ্রদ্ধ আকরিক ঠেলে শোধনপদ্ধতি অতি সহজ। গুড়ের 
ক্তায় ধন তৈলকে কতকগুলি আবদ্ধমুখ কটাছে রাখিয়া ফুটানো হয়| 
কটাছের আবরণের ধহিত লৌকের বড় বড় নল সংযুক্ত থাফে। তৈজ 
ফুটিত্তে আরস্ত করিলে যে বাশ্প উিত হয়ু, তাহা এসকল নল দ্বারা আর 
গ্রক শীতল পাত্রে পৌঁছাইয়া দিলে তথায় জমিতে আগ করে। এই 
প্রক্রিয়ার প্রথম কালে যে জিনিষটা শীতল পাত্রে জম হয়, তাহা! দায় 


১৯৮ প্রাঞ্কাতিকী 


“বিশেষ কোন কাজ পাওয়! যায় না। তাহাকে পুনরায় পূর্নোক্ত প্রায় 
চোয়াইলে গ্যাসোলিন, বেন্ঞ্ন, স্যাপা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি 
পাওয়া যায়। কটাহের তৈল ফুটিতে আরম করিয়া মাঝামাঝি সময়ে 
যে-সকল বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করে, তাহাই আমাদের পরিচিত 
কেরোসিনের বাম্প। হঠ। সেই সুদীর্ঘ নল রঠিয়া শীতল পাত্রে আসিয়।| 
তরল ঠইলেই কেরোসিন প্রস্তত হয়। 

এই প্রকারে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদের 
পরিচিত কেরোসিনের খুব সাদৃশ্ত থাকিলেও জিনিষটাকে ঠিক 
বাজারের ভাল কেরোদিনের মত নির্মল দেখায় না। ইহার সহিত 
শতকরা দুই ভাগ সলফিউর্পিকু এসিড মিশাইলে ময়লা কাটিয়া 
নীচে থিতাইতে আরস্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈল বেশ স্বচ্ছ ও 
হুগন্ধহীন হইয়। দীড়ায়। অতি উৎ্রষ্ট তৈল প্রস্থত কারতে হইলে 
ইহার পর তৈলে এযোনয়া বা কষ্টিক সোডা মিশানো হইয়া থাকে। 
ইহাতে তৈলে অনুমান মলিনত। থাকে না, এবং দুর্গন্ধ প্রায় লোপ 


পাইয়] যায় । 
অপরিচ্ছন্ন আকরিক তৈল কটাহে ফুটিতে আরম্ভ করিলে 


সর্ব প্রথমে যেন্তাপৃথ! প্রভৃতির বাম্প বহির্গত হইয়া জমা হয়, তাহা 
তৈলরূপে ব্যবহারের নল্পুণ অনুপযোগী; কিন্তু জিনিষটার প্রস্তত- 
ব্যয় অতি অল্ল বলিয়া, অনেক বাবসায়ী অন্তায় লাভর আশায় 
ভাল কেরোসিনের সহিত এই জিনিষটাকে প্রায় মিশাইয়। থাকে। 
ল্যাম্প ফাটিয়া গিয়া যে-সকল ছূর্ধটনা ঘটায়, তাহার মূল কারণ 
এ ন্তাপ্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেলকল তৈল একশত 
তেত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে প্রজলিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই 
উৎকৃষ্ট তৈল বলা হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, 
তাঁহারই সহিত শতকরা এক ভাগ স্কাপ্থা মিশাইলে মিশ্র. তৈল 
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গভীর স্তর হইতে কেরোসিন উত্তোলনের যন্ত্র 


ব৪% প্রাকৃতিকী 


ধক শত তিন ডিশ্রি উত্তাপেই জপ্গিয়া উঠে। সৎ ব্যবলায়ীর দিকট 
ইহতে ফেরোদিন না কনিলে কখন কখন তৈলে শতকরা পাঁচ ছা 
পণ্যস্ত স্তাপ্থা পাওয়া গিয়া থাকে; এই তৈ* ৮৬ ভিগ্রি উত্তাপ 
পাহলেই জপিয়া উঠে; সুতরাং এপ্রকাযর় নিক& জিনিষ ব্যবহাক্ে 
বিপদে সংঘাটন মোটেই আশম্চধোর বিষয় লয়। 

কেবল ছুর্ঘটনা! হুইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই যে উৎরষ্ট তৈলেন 
বাবার আবপ্তক, তাহ! নয়। অল্প খরচে অধিক আলোক পাইতে 
হইপে উৎকৃষ্ট তৈল করা আব্গ্তক। অনেকে সময়ে বাজারের 
তৈল ভাল লাযাস্পৈ বাবহার কুযিতে গিয়া দেখ। যায়, শিখা ধৃমময় 
হইয়া পড়িছে। ইহাও তৈঞযিশ্রিত ভাপ্থারই একটা! লক্ষণ 
এ প্রকার তৈল অল্প মুলে পাওয়া ধায় লতা) কিন্ত জিনিষট। এত 
'অপারচ্ছন্প আলোক দিয়া শীত শীঞ্জ পুড়িয়া যায় যে, ইহার ব্যবঞ্চারে 
শৃহন্থমাত্রকেই ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হয়। তাছাড়া আকশ্মিক ছুর্থটনাতর 
সম্ভাবনা পুর্ণমাত্ায় ক্সাহয়া যায়। ভিলাব করিয়া দেখ। গিয়াছে, 
ভাল তৈল পুড়াইয়া যে পরিমাণ আলোক পাওয়া ঘায়, মধ্যম প্রেমী 
তলে তাগার চাক্সি দভাগেক্স তিন ভাগ মাত্র আলোক পাণ্য়া 
গিয়া থাকে । 

কেক্পোপিদ তৈল আজহাল আমেরিকায় এফটা প্রধান পণাদ্রব্য 
হইয়া দীড়াইয়াছে । পৃথিবীর নাল! হ্থানেয় ফেরোসিনের বড় বড় 
আকরুস্ত্সি ১৮৮ লাল পধান্কও ক্ষমনাদৃত র্াবস্থায় পড়িয়াছিল। 
দেশের গক্তি প্রাচসন জয়কে বৃহৎ হত বুক্ষগুলিই ইন্ধন জোগাহ্‌ত 
এখন সাপ লে জজল নাই। প্রায় সফল 'অদ্বণ্যভূমিই কৃষিক্ষে এ 
বা গ্রাম-নগন্ষে পরিপত্ত হইয়াছে । ক্ষাজেই ধুঁৎ বুহৎ কলক্কারখানার 
স্বান্কা ভোগাইবার কান্ড আমাদিগকে বৃতগঞ্ডা ধযা-দেবীরট শরপাপক 
হইতে হইয়াছে । মনে হয়, ভবিষ্যৎ সন্তান্দিগের সুখন্বাচ্ছন্দের 


কেরোধিন তৈজ ২৬১ 


ভন্কই যেন বন্ুন্কর! যুগযুগান্তর ধরিয়া এই নকল ৪ ব্য ধারণ 
করিয়। আসিতেছেন। 

অতি-প্রাচীনকালে যে অবস্থায় পড়িয়া বুক্ষা্দি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, 
পৃথিবীয় এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদ আর ভৃপ্রোথিত 
হইতে পাঁরতেছে না; সুতরাং নুতন করিয়। কয়লা বা ফেব়োসিন 
তৈলেরও উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্ববসা্চাত কয়লা! ইতাদির বায় 
ক্রুথে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই আয়-বায়ের হিপাব কাঁরয় আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়] পড়িয়া্ছেন। আশঙ্কা হহঠেছে, 
বুঝি বা আর একশত বলারর মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার 
নিঃশেধিত হইয়া যায়; কিন্ত আমর হহাতে ফোন আশঙ্কারহ কারণ দেখি 
না। মানবজাতি বিধাতার নালা আশীর্বাদে ভাষত হহয়া প্রাণিরাজোর 
শীর্ষস্থান অধিকার কারয়াছে সত্য, কিন্ত তাই বলয় হৃষ্িরক্ষায় কর্ডবা- 
কর্তব্য-নির্ধারণ কখনই তাহার আধকারতৃত্ত বল! যায় লা। বৃহৎ 
রণ্যগুলির ধ্বংসের পর মানব যখন হম্ধনের অভাব অন্ুতব কাঁরতে 
'ারস্ত কারয়াছিল, তথন বিধাতারহ অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভূগর্ডে নৃতন হন্ধনর 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই ভাণ্ডার শৃন্ত হইলে, সেই বিধাতারই 
"ক্থত বাণী হন্ধন-সংগ্রহের নব নব সহজ উপায় বলিয়। দিষে। 


(হও টান 


দধি 


খেভুর-রস, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষকে অনাবৃত অবস্থায় 
রাখিয়৷ দিলে, এগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ বিক্কৃত হইয়া পড়ে । একটু 
পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, একপ্রকার বাষ্প উঠিয়া জিনিষগুজিকে ফেনাযুক্ত 
করিয়া ফেলিতেছে। খেস্ভুর-রদ এই প্রকারে বিকৃত হইলে এত ফেনিল 
ছইয়া পড়ে যে, তখন ভাগ্ডে তাহার স্থান সংকুলান হয় না। বলা বালা, 
এই পরিবর্তনে জিনিষের স্বাদ বর্ণ গন্ধ মকলই পৃথক হইয়। দীড়ায়। 
বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে এই প্রকারে উহাদের একটা রাসায়নিক 
পরিবর্তন উপস্থিত হয়। চলিত কথায় আমব্রা এই পরিবর্তনকে "গজিয়ে 
যাওয়া” বলি। ইংরাজিতে উহাকে ঢা910)811080107 বলে। খাঁটি 
সংস্কতে বাপারটাকে “কিথন/ বলা যাইতে পারে। যে বাষ্প উঠিয়া 
জিনিষগুলাকে ফেলাইয়া! তোলে, তাহার পরিচয় গ্রহণ করা হইয়াছে । 
বাম্পট' অঙ্গারক বাষ্প (0810010 4010 08) বাতীত আর কিছুই নয়। 

টাটকা খেজুরের বুস, খাঁটি দ্ধ প্রভৃতি কিছুক্ষণ অনাবৃত রাখিবার 
পরই তাহাদের এই প্রকার বিকার দেখিলে বাহিরের কোন জিনিষের 
যোগেই এই পর্রিবর্তন হইতেছে বলিয়। মনে হয়। প্রক্কত বাপারটাও 
তাই বটে। বায়ুশ্ন্ত পরিষ্কার পাজ্রে রাখিলে উহাদের কোন বিকারই 
দেখা যাইবে না। জাম্মীণীর গো-শালাগুলির ঘন ছুধ, ইংলগ্ডের মাছ 
এবং আমেরিকার বড় বড় বাগানগুলির ফণ্মুল এই পন্ধতিতেই টিনে আবক্ধ' 
হুইয়৷ আমাদের বাজারে উপস্থিত হইতেছে এবং এইরূপ বাযুশৃন্ট কৌটায় 
ফল্ারক্ষণ আমাদের দেশে৪ আরস হইয়াছে । 


ইন 


দঘি ২৩৩, 


যাহা হউক যেজিনিষ বাতাসের সহিত ভাপরিয়৷ আসিয়৷ খেভুর- 
রস ইত্যাদি বিকৃত করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তা লইয়। অনেক' 
গবেষণা করিয়াছেন | ইঙ্থাতে জান! গিয়াছে বাতাদে পর্ধদাই নানা 
জাতীয় জীবাণু ভানিয়৷ বেড়াইতেছে। জীবাণুর নাম শুনিলেই ব্যাধির, 
জীবাণুর কথ! নে পড়িয়! যায়। কিন্তু এপধ্যস্ত যতগুলি এই শ্রেণীর। 
জীবের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাধিউৎপাদক জীবাধুর 
ংখয| নিতান্তই অল্প। মৃত প্রাণী বা উত্তিদের দেহকে পচাইয়া! ফেলা, 
চিনি হইতে মগ্য উৎপয় করা, উত্তিদের মূলে বায়ুর নাহট্রোজেন্‌ সংগ্রহ 
করিয়া রাখা, এমন কি চুরুটের তামাকে ম্থগন্ধ উৎপন্ন করা, 
রঞ্জন কাধ্যে রঙ্‌কে ফলাইয়া তোলা প্রভৃতি অনেক ব্যাপার কফেবল' 
জীবাণু দ্বারাই জন্পন্ন হয় বলিয়া স্থির হইয়াছে । কেবল স্থির করিয়াই 
বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই; হাজার হাজার পৃথক্‌ গাতীয় জীবাণুর, 
মধ্যে আবশ্বক মত এক এক জাতিকে চিনিয়া এবং বাছিয়া লহয়া 
তাহাদিগকে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । বাবসায়ের অন্ত 
আমর! রেশমের কীট ও লাক্ষার কীট পালন করিয়া থাকি। আজকাল 
ব্যবসায়ের জন্য প্র সকল জীবাধুকেও পালন করা হইতেছে | যে 
জীবাণু মছ্য উৎপন্ন করে বা উদ্ভিদের খাদক যোগায়,_পালন করিয়া 
তাহাদিগকে মছা প্রস্ততের কারখানায় বা শশ্তাক্ষেত্রে ছাড়িয়! দেওয়। 
হইতেছে । ইহাতে আজকাল অত্যাশ্চর্য। ফল পাওয়! যাইতেছে । 

দরধ জিনিষটাও জীবাধু দ্বারা উৎপন্জ | এক শ্রেণীর বিশেষ 
জীবাথু দপ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! কোন প্রকার রস নির্গত করিতে 
থাকিলে তাহ! দ্বারা রাসায়নিক কাধা স্থুরু হয়। ইহাই দুগ্ধকে দখিতে 
পারণত করে। দরধির সুগন্ধ অন্ন্বাদ সকলেই সেই দধি জীবাণুর 
কাজ । মাখনের স্থগন্ধ এবং বিলাতি চিজের সেই গন্ধটারও মুলে জীবাধুরর 
কার্ধ্য দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষ বিশেষ জীবাণু হৃগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ 
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করিলে তাহারাই মাথন. ও চিজ উতৎ্পঞ্র করে! আঙ্জকাল বিলাতি 
'“গোয়ালারা দধি, মাখন বা চিজ উৎপাদক জীবাণুখুডলিকে চিনিয়! পৃথক 
স্কানে তাচাদের পালন করিতেছে, এবং আবন্তকমত তাভার্দিগকেই 
পক্ষে ফেলিয়া দিয়া উত্ক্ দধি, মাখন ইতাদি প্রস্তত করিতেছে। 
“আমাদের গো-শালাগুলিতে সেই “সাজা” দিয়া দধি প্রস্তুতের গ্থা 
"অস্তাপি প্রচলিত আছে। “সাজা” দেওয়া এবং হগ্ধে জীরাগু সংযোগ 
করা একই কাজ বটে, কিন্তু আমতা! যাহাকে “সাজ।” বলি, তাহাতে 
'াধির উৎপাদর খাটি জীবাণু ছাড়া আরো! অনেক জীবাণু থাকিয়া যায়। 
কাজেই সফল পময় সীজায় খুব ভাল দধি হয় না। দধি উৎপাদক 
জীবাণু ষেমন কাজ করিতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অপর অনাবস্তুক 
'ীবাণু সাজার লহিত ছুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিকৃত করিতে 
'আব্মস্ত করে। ফলে দাঁধট। একট। অদ্ভুত জিনিষ হইয়া পড়ে। প্রায়ই 
'দেখা যায়, দধি ধসিল না, বা সেটা লালীয় স্তায় একটা আটালো৷ জিনিষ 
এবং ছুর্গন্ধময় হইয়া! পড়িল। এই লকল সেই অনাবগ্তক জীবাণুরই 
স্কীর্তি। 

জীবাণু কেবল ব্যাধি-উৎপা্দন এবং বাহিরেয় জিনিযফকে ভাল- 
'মন্দে পরিবর্তন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। লুস্থ এবং লবল প্রাণীর দেহের 
'ভিতরেও হগ্চায়। আশ্রয় গ্রহণ করিয়! নানাপ্রকার কার্য্য দেখায় । মানব- 
দেহের নবন্বাবের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি দ্বাক্স ইহাদের প্রবেশের 
জন্য অবারিত বহিয়াছে। আমরা খাতের সত অনেক জীবাণু 
উদয়গ্থ করিয়া ফেলি। কিন্তু এগুলি যদি বাধি-জীবাণু না হয়, তবে 
তাহাকা! আমাদের বিশেষ কোন অন্ষ্টি করিতে পায়ে না! আমাদের 
জঠর হইতে যে পাক-দ্স (08861000198) নির্গত হয়, তাহার 
'্বীবাণুনাশের শক্তি আছে। কাজেই, উদরস্থ হইলে পর সেই বসের 
সাযোগে তাহায়া মারিয়। যায়। কত্ত প্ত পথে আখাদের অন্্ে 
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(1706986105) যে-দকল জীবাণু আশ্রয় গ্রন্থ করে অন্ত্ররস (800788810. 
05109); ভাঙা দিগকে নষ্ট করিতে পাছে না1.. বরং এ সের সাহত- 
একটু ক্ষার যুক্ত থাকায় তাছা অন্নস্থ  পদার্থগুলিকে .. ভীরধাধুপ্ত বংশ 
বিস্তারের উপঘুক্ত ক্ষেত্র. করিয়া 'ভোলে। ইহার ফলে অন্ত 'অর্ধপকক 
ভুক্ত  জিন্যিগুলাফে "এ জীবাণুগুলি খুব পচাইয়া ভুলিতে থাকে ।' 
পচানোই যেসকল জীবাণুর কাজ তাহারা সংসারের অশেষ উপকার, 
করে সতা, কিন্তু এই পচানোর কান্ধট। আমাদের দেচের মধ্যে চালাইতে 
থাকিলে ফল গুত হয় না । জীবাগুলক্ল নিজের দেহ হইতে যে রস. 
নির্গত করে, তাহা রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলেই নান! গীড়ার লক্ষণ 
প্রকাশ হইয়া পড়ে | 

মানবদেহে এই সকল জীবাণুর কাজ লইয়া আধুনিক শান্ীরবিন্গণ 
অনেক পরাক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে জান! গিয়াছে, বয়ম যতই অধিক 
হয় মানুষের অস্ত্রে অনিষ্টকর জাবাণুর সংখা৷ ততই বাড়িগ্রা চলে। লুম্থ 
শিশুদের অস্ত্রে সেই পচানে৷ জীবাণু এক প্রকার দেখাই যায় ন! | . পরীক্ষায় 
কেবল কতকগুলি দধি জীবাণুর সন্ধান পাওয়! যায় মাত্র। তার পর 
শিশু বয়ঃপ্রাণ্ড হইতে থাকিলে &ঁ দধি-জীবাণুগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া, 
পচানে'-জীবাণু ক্রমে অন্ত্র অধিকার করিয়। বসে, 

ফরাসী বৈজ্ঞানিক মেচ্নি কফ, (819101)7010001) আজকাল জীবাণু 
সম্বন্ধে নানা গবেষণা ছাকা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাত 
কারয়াছেন। ইনি মানবদেহের প্রধান শক্রু জরার মৃূলকারণ খুঁজতে 
গিয়া তাহাতে জীবাণুর কাধ্য আবিষ্কার করিয়াছেন; ইনি বলেন, 
বয়োরদ্ধির সঙ্গে আমাদের দেহের পাকনালাতে যেসকল জীবাণু 
আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদেরই দেহনির্গত বিষ রক্তের সহিত সংযুক্ত 
হইলে জরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্যাধির মূল কারণ নিঃসনদেছে 
জানিতে প্রারিলে তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন প্রায়ই সুসাধ্য, 





ফরাসী বৈজ্ঞানিক মেচ্নিক ফু. 
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হইয়া পড়ে। খেচুনিকফ্‌ সাহেব জরা-উৎপত্তির এ একটি কারণ 
জানিতে পাসিয়া তাহার নিবারণের উপায় আবিষ্কার কারবার অস্ত 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি দেখিয়াছিঙ্গেন, অন্নযুক্ত পদার্থে তর অনিষ্টকর 
জীবাণুগুলি যোটেই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। শিপ্ুর অস্ত্রে দধিউৎপাদক 
(,801010 4,010) জীবাণু প্রচুর পাঁরমাণে থাকে বলিয়াই শিশুগণ 
অনিষ্টকর জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। যে উপায়ে স্বয়ং প্রক্কাতি 
শিশুদেহ হইতে অনিষ্টীকর জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করেদ) বয়ঃ প্রাপ্ত 
বাক্তির শরীরের ভিতরকার জীবাণুগুলি ঠিক সেই প্রকার অন্ন 
সংযোগে ধ্বংস কারবার জন্য মেচ্নিকফ ক্লুতসংকল্প হ্ইয়াছিলেন। 
খান্তের সহিত কিঞ্চিৎ ল্যাক্টিক এসিড অর্থাৎ দধির অল্প উদরস্থ 
করিবার কথ সর্ধপ্রথমে ইহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষায় শুভ 
ফল পাওয়া যায় নাই। পাকষন্ত্রে উপস্থিত হইবামাত্র এসিড্‌কে বিশ্লিষ্ট 
হইতে দেখ গিয়াছিল। কাজেই যখন অব্্র গিয়া পৌছিয়াছিল, তখন 
তাহা দ্বারা জীবাণুর বিনাশ হয় নাই। এই কারণে যাহাতে অস্ত্রেই 
কোন প্রকারে দধির অস্ত্র উৎপল্প হইতে পারে তাহার কোন এক 
বাবস্থা করা৷ আবশ্তক হইয়। পড়িয়াছিল | এই সময়ে মেচ্নিকফ মনে 
করিয়াছিলেন, যর্দি কোনক্রমে দেতের পাকাশয়ে দধির অয্-উৎপাদ্দক 
জীবাণুর (1.80110 4১010 1390(6718) স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করা যাইতে 
পারে তবে সকল গোলযোগের অবপান হয়; তখন এ জীবাধুস্তলিই দধির 
অন্ন প্রস্তত করিয়া অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে নিশ্চয়ই নষ্ট করিতে 
থাকিবে । 

ল্যাক্র্টিক এসিড্‌ উৎপাদক সাধারণ জীবাণুগুলি ৮৫ ডিগ্রির অধিক 
উত্তাপে ভাল জন্মায় না। আমাদের পাক-নালীর উষ্ণতা প্রায় ৯৯ 
ডিশ্রি। কাঞজ্জেই পাকনালীতে ল্যাকৃটিক এসিড জীবাপুর্র উপনিবেশ 
স্থাপন করার কল্পনা মেচ্নিকফকে একপ্রকার ত্যাগই করিতে 
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হইয়াছিল । কিন্তু তিনি একেবারে হতাশ হন নাই । ছ% দ্বাকা 
খত প্রকার অন্স্বাদঘূক্ত থা প্রস্তীত হইতে পারে তিনি নানা দেশ' 
হহতে তা$1 সংগ্রহ করিয়' পণাক্ষা আরস্ত করিয়াছিলেন। বু পরীক্ষায় 
পর বুল্নেযিয়া অঞ্চলের এবপ্রকার দধিতে (০৪০৮৫) বাঞ্িক 
জীবাগুণ সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই জাবাদুগুলিও দধির কাম 
অর্থাৎ লাক কৃ এপিডের উৎপাদক, কিন্তু এই শ্রেণীর লাধারণ জীবাখু, 
হুহতে কিঞ্চিৎ পৃথকৃ। আমাদের পাকযক্ত্রেদ উত্তাপকে সহা কগিয়া। 
এগুলি বেশ বৃদ্ধ পাহতে পারে। মেচ্নিকফ, অনুসন্ধানে জানির্তে 
পারয়াছিরেন যে, বুল্গরিয়ার এক শ্রেণীর লোক এই দধি অতান্ঠ 
অধিক পাঁরধাণে ভক্ষণ করিয়] থাকে । তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেম্ট 
্বীর্ঘজীবী ও বলিষ্। | 

ইহার পর আমাদের দেশের দধি এবং ইন্জিপ্তের লেবেন (45092) 
লইয়া! পরীক্ষা করা হহয়াছিল। উভয়েই তিনি তাপসহিছু। জীবাণুর 
সন্ধাণ পাহয়াছিলেন। আমাদের দাঁধ-জীবাণু ৯৯ ডিগ্রির অধিক 
উষ্ণতা দহা করিতে পারে না, কিন্তু বুলগেরিয়ার দধির জীবাণুঙ্খলিকে 
প্রায় ১২০ 'ড়ার্র পধান্ত উষ্ণঙ্তায় ভীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। 
শিশুর অস্ত্রে ষে-সকল স্বাস্থাকর জীবাণু দেখা যায়, সেগুলি এই জাতিয়ই 
অন্তর্গত। 

যাহা হক এই আবিষ্কাঝের পর হইতে দধি ভক্ষণ ব্যাপারট। 
সকলরহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইউরোপের বড় বড় সরে দধির 
কারাদ খোলা হহয়ছে ; শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই ইছার 
কিতকারতার কথ। শুণিয়া আজকাল দধিকে একটি উৎরুট থান্যের 
মধো ধরিতেছেন। দধি যেমান্ুষকে দার্ধায় এবং বলিষ্ঠ করে, একথ৷ 
সকল শ্াজও লিঃসন্দেহ শ্বীকাও না করিলেও ইহ যে, পাকষন্তর 
সম্বন্ধায় আ'ক গীডার একটি মহৌষধ, তাহা প্রতাক্ষ দেখা যাইতেছে । 


দখি ৬ 


বয়স 'অধিক হইলে অনেক, লময় অকারণে মাুষ অনুস্থ হইয়। পড়ে। 
এই ব্যাধির প্রতিকারে দধির অত্যান্চর্যা শক্তি দেখা গিয়াছে ভা? 
ছাড়া রক্তহীনত1, পেটফাপা, অবসন্লভাব, মাথাধর। ইত্যাদি ছোট-বড় 
নানা প্রকারের শীড়ায় ইছা! খুবই উপকার করে। জন্ুসন্ধান করিলে 
দেখা যায়, পূর্বোক্ত প্রায় সকল ব্যাধিই পাকনালীর সেই অনিষ্টকর 
জীবাপুর দ্বারা উতপর় । ম্ুুতরাং দধির 'স্থাস্থাকর জীবানুই যে, দেহ- 
শত্রগণকে ধ্বংস করিয়া মান্ুধফে নিরপদ্রব করে তাহাতে বোধ হয় 
আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। দিক অপর কোন গুণ থাকুক্‌ 
বা মা থাকুক ইহার যে এক অদ্ভুত পাচকশক্তি আছে কেবল তাহার 
জঙন্তই জিনিষটা পর্বজাতির প্রধান খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পাবে। 

স্বাস্থ্যবর্ধক বলিয়াই হাটে-বাজারে দধি নামক যে এক অতি তরল 
পদার্থ বনু বায়ে ক্রয় করা যায়, তাহা ব্যবহার করিবার জন্ক পাঠককে 
কেহই পরামর্শ দিবে লা। খাঁটি দধি-জীবাণু দ্বার! প্রস্তুত দধিঠ 
্বাগ্াপ্রদ । স্বাদে গন্ধে বর্ণে যে দধি নিক্বষ্ট তাহা৷ স্বাস্থাঙ্কানিকর জীবাণুরই 
আবালভূমি একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে! কাজেই, ইহার ব্যবহারে 
স্বাস্থ্যের হানি হইবারই কথা। বাড়ীতে ধাহারা ভাল দধি পাতিতে 
পারেন এপ্রকার গৃহিণী আমাদের পাড়াগায়ে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমাদের দেশে দধিব্যবসায়িগণ নিরক্ষর বটে কিন্তু ইহাদেরই 
মধ্যে অনেকে দীর্ঘকালের পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ফলে অনিষ্ঠকর 
জীবাণু শাড়াইয়া তাদের পসাজা”গুলিকে এমন সুন্দর করিয়া প্রস্তুত 
করে যে, ইহাদের হাতের দধি কখনই খারাপ হইতে দেখা যায় না। 
খাটি দধি-জীবাণু দিয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দই পাতা আমাদের দেশেও 
আরস্ত হইয়াছে। 


জা. 14 


চা-পান। 


প্রাতে শয্যাত্যাগ করার পরে যখন শরীরে জড়তা থাকে, সেই 
সময়ে এক পেয়ালা চা-পান যে কত শ্রীতিকরর, তা চা-পায়ী পাঠককে 
স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিশ্রয়োজন। তার পরে অপরাহ্থে ব! সন্ধায় 
যখন দিবসরাপী শ্রমে শরীর অবসয়, তখন আর এক পেয়াল! গর চা যে, 
কিপ্রকার ক্ফৃত্তিজনক, তাহাও চাঁ-পামীকে নূতন করিয়া হিতে যাওয়া 
বষ্টতামাত্র । চাঁ-পায়ীদের এইপ্রকার আরাম দেখিয়া যদি “কহ বলেন, 
চা-পান একটা নেশা,--আফিং, গাঁজা সিদ্ধি বা তামাকের মত তীব্র 
নেশ! না হউক, একটা মৃদু রকমের নেশা, তাহা হইলে চা-পায়ীদের 
উপরে যথেষ্ট অবিচার করা হয়। শিকোটাইন্‌, মরফাইন্‌ প্রভৃতি যে 
সকল উত্ভিজ্জ-সামগ্রী দেহস্থ হইলে নেশার উদ্রেক করে, দেগুলির 
লেশমান্র চায়ে নাই। কাজেই জিনিষটাকে গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং বা 
তামাকের কোটায় ফেলিতে গেলে অন্তায় হয়। পক্ষান্তরে ইহাও 
স্বীধার করিতে হইবে, ঘদি কোন চা-পায়ী বলেন যে, স্বায়ুমগ্ুলীকে 
একটু উত্তেজিত করিয়া! শরীরটাকে চাঙ্গ। করিতে পারে এমন কোনো 
বন্ত চায়ে নাই, তাহা হইলেও কথাট। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ৪য়। 
পথিবীর উপরে যে-দকল গাছ-গাছড়া আছে, তাহ। মানুষের উপকারের 
জন্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে বুদ্ধিমান মানু 
যুগরযুগান্তর ধরিয়া লতাপাতা, ফলমূল আহরণ করিয়া যে, নানা 
ওধধপজ্রের আবিষ্ধার করিয়াছে, তাহা আমর। প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতেছি। ডাক্তারি, কবিরাঞ্গি বা হাকিমি চিকিৎমকদের বোধ 'হয় 
প্রায় পনেরে। আনা ওঁধধ উত্তিদ হইতে সংগ্রহ করা, বাকি এক আনা 
হয়ত আফরিক বা অপর কিছু। উদ্ভিদের যে অংশটা প্রাণিশর্রীরে 

২১০ 


চাপল । 1, ৯১ 
প্রবেশ করিয়া শরীরে 'নালাপ্রকার কার্ধা দেখায়) বিজ্ঞানের ভাঙ্গায় 
সাধারণতঃ ভাগাকে আল্ফালইভ্‌, (10810109) বলে। কুইনিল্‌, 
সিন্কোনা, কোকেনু, ছ্টিকনাইন্‌ গুলির লকলেই আলকালইভ। 
এসায়নবিদ্গণ চাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাচাতে ই প্রকার একটা। বিশেষ 
গুণসম্পল্ন আলকালইড. ' দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাকে হিজ্ঞানের 
পরিভাষায় কাফিন: (08819) বলা, হইয়া থাকে ।. আমাদের দেছের 
উপরে এই জিনিষটার যে একটুও প্রভাব নাই, একথা কখনই বলা যায় 
না। এইক্ষন্তই বলিতেছিলাম, যদি কোন চা-পায়ী বলেন, চিনি, 
চধ ও গরম জলের লরবতে চায়ের কাথ. মিশাইলে, এই অপূর্ব 
পানীয়টিতে একটা শ্রগন্ধ ও একটু স্বাদুতা আন! হয় মাত্র, তবে তাহার 
উক্তিকে কখনই পক্ষপাতদোষশূন্ত বলা যায় ন1। চা'য়ে এমন কিছু 
আছে, যাহা চা-পায়ীদিগকে চায়ের . পেয়ালার দিকে আকর্ষণ করে। 
জঠরাললকে এই আকর্ষণের কারণ বলিতে পারা বায় লা; সম্মুখে 
স্তপীকৃত গরম লুচি ও মিষ্টান্ন থাকা লত্বে৪ও কেরল এক পেয়াল৷ চা 
খাইয়া চলিয়া গেলেন, এমন চা-পায়ী অনেক. দেখা ঘায়। ফ্যাসানও 
ইহার কারণ নয়, ভাঙ| কড়াইয়ে জল গরম করিয়! ঘটির মধ্যে চা 
প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই চা পিতল বা কাসার পাত্রে ঢালিয়৷ পান 
করিয়াছেন, এমন পাক! চা-পায়ী ছুর্ভ নয়। ছুঃচার জন একত্র 
বসিয়। চা-পান না করিলে চায়ের সভ! জমে না; সুতরাং মনে হইতে 
পারে, বন্ধুবান্ধবদের সহিত কিছুক্ষণের জন্য মিলনই চায়ের পেম়্ালার 
দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এরকম লোকও অনেক 
দেখিয়াছি, যাহারা অস্তঃপুরের কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া এক| এক! চা- 
পান করেন এবং ইহাতে তাহাদের তৃপ্তিলাভের কোনই বিস্তর হয় না। : 

চা বিশ্লেষ করিলে কাফিন্‌ নামক যে একটি পদার্থ ধরা পড়ে, 
তাহা, আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ইহা ছাড়া টানিন্‌ বা ট্যানিক্‌ 


হ১২ প্রান্কাতিকী 


এসিড. নাক একটি জয় এবং একগ্রক্চার সুগন্ধি তৈলবৎ পঞ্গার্থও 
ইফাতে পাওয়া বায়। পার] হাতে প্রস্তস্ত ঢাক যে একটি ওুগন্ধ ক্ুব 
কয়] যায়, ভাহ! প্র তৈলেরই গন্ধ । জিনিষট! সহজেই বাম্পীভূত হইয়া 
যায়, একস খুব দক্ষ লোক ব্যতীত কেছই চায়ের এই সুজাপটি রাখিতে 
পারে না। চা ঠা হহয়া গেজে। বা ঠাও। ঢা'কে পুনন্াস্থ গরম করিয়। 
খাইতে গেলে সেই তৈল উড়িয়া বাল্ব, সুতরাং চা ঘাটি হইয়া ফায়। 
যাসা হউক আমস্া একে একে চায়ের উপাদানগুজির কাধা আলোচনা 
করিব, চায়ের কোন্‌ উপাঙ্গান মানুষকে এত মুগ্ধ কৰে, ইছাতে ধরা 
পড়িয়। যাইবে। 

প্রথমে চাঃয়েরর গরম জঞ্টার বিষম আলোচলা কর ঘাউক। 
আমাদের মনে হয়, ধাহাকা পাকা চা-পায়ী, তাহাদের মধ্যে আন্তঃ 
বায়ো আনা লোক চায়ের রী গর জলটার ঘোকে আবিষ্ট হইস্বা চা 
পান করেন। কথাট! অভভূত হইল, কত্ত ই! সম্পূণ মতা । আমরা 
এ প্রকার অনেক লোক দেখিয়াছি, যাস্থায়। গ্রাতে এক পেয়ালা! ঈষছু্ঃ 
জল গান মা করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন লা। তীহ্াদের 
এই জলপানের নেশা ঠিক চায়ের মেশার মতই গ্রাবল। প্রথমে কয় ত 
ডাক্তার বা করিরাজের পরামর্শে ইহার! গরঘ জল পান গ্ক্ করেন, 
কিন্তু কালক্রমে ইহা এমন একট। স্বভাবে পরিণত হয় যে, গ্রাতে গরম 
জল পান না ফরিয়া ই্াদের স্থৃন্ত থাকা অলম্ভব হইয়! পড়ে । এই 
ব্যাপারটাব্র একফট। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে । জলের একট! 
বিশেষ ধর্ম এই যে, অপর পদ্দার্থের ডুলনায় তহা অধিক তাপ ধাঁরয়। 
রাখিতে পায়ে । একলের লৌহ এবং ঠিক একানর জক্ে সান 
তাপ প্রয়োগ কয়। লৌহ তাহাতে অতাস্ত গরম ভুইয়া দীাড়াইবে, 
হয়ত তাহা স্পর্শ করাও অসম্ভব হইবে; কিস্তু জঙ্জ তাহাতে দে 
প্রকার অন! উষ্ঠত| দেখাহবে ন1, অথচ তাপট। বস্পূর্ণ জলেই থাকিয়া 
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যাইবে। শ্রই কারণে ** ভিথ্রি উত্তপ্ত লৌহপিঞ্ড অপেক্ষা নেই প্রকার 
উষ্ণ জলে অধিক তাপ গুপ্তাবস্থায় থাক্ষিয়। যায়। কান্জেই আমরা যখন 
চায়ের সহিত বা চ-বর্জিত গল্প জল পান করি, তখন সেই জকোর 
সহিত অনেকটা তাপ শরীরে প্রবেশ কয়াই। ন্ুৃতত্রাং হঠাৎ এই তাপ 
হৃংপিগ প্রতৃতি শার়্ীরঘন্ত্রের নিকটে পৌছিয়া যে তাহা নিজের ক্রিয়। 
দেখাইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চয কফি? পাক-যস্ত্রের এবং 
্নায়ুমণগ্ডলীর উপরে গরম জলের যথেষ্ট প্রভাব আছে । নেক স্নায়বিক 
পীড়ায় এক প্রকার গরম জলের চিফিৎসাও প্রচলিত রহিয়াছে; এই 
নৃতন চিকিৎসায় অনেক রোগী সুস্থ হইয়] থাকেন; সুতরাং গরম জল 
পানে আমাদের দেহটিকে একটু উত্তেজিত করিবার ইচ্ছাটাই তলে তলে 
কাজ করিয়া আমাদিগকে গরম চায়ের দিকে আকধণ করে, এই কথাট। 
নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। 

যেসকল রোগে চা-পান নিষিদ্ধ. তাহাদের চিকিৎসায় ডাক্তারের 
চাপালের পরিবর্তে গঞ্পম জল পানের ব্যধস্থী দয়া থাকেন। রোগী 
এই ব্যবস্থা-অন্ুসারে চলিয়া চা-পানের দুর্লভ আমন্দটুকু হইতে একেবারে 
বঞ্চিত হয় লা। 

এই সফল কণা স্মরণ কারে মনে হয়, চা-পায়ীদের মধো 
সতাই বারো! আন! লোক অজ্ঞাতসাযে গরম জুলটুকুরই গুণে মুষ্ধ 
হইয়া চায়ের পেয়ালার দিকে আক্ু্ট হন। গরম জলপাল সহা 
করিতে পারেন না, অথচ চা-পান করেন, এ প্রকায় অনেক লোক 
দেখা বায়। ইহাদের চা-পান শিগুদের কুইনিন্‌ সেবনেক ন্যায় | 
কইনিনেখ্ তিস্ত বটিক্কার উপরে চিদির পলস্তপা থাকিলে শিশু খঁধধ 
সেবনে আপত্তি কয়ে না, হম্মত শেষে আগ্রছে্স সহিত কুইলিলেন 
বড়ি চাছ্িয়া ভক্ষণ করে । ইহায়াও সেই প্রঞ্ষার ব্বাদ-গন্ধবর্জিত 
গরম ' জক্ক পাদ কক্িতি না পান্িয়া ভাহাক্ সহিত ভ্তপ্ধ, চিনি ও চার 
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পাতার সুগন্ধি ককাথ মিশাইয়! সেই গরম জঙাই পান করেন। চিনির 
পলন্তরা কুইলিনের গুণ হ্রাস করে না) চায়ের কাথ, ও দ্ব্জ চিনি 
মিশাইলে গরম জলেরও খুগ খর্ব হয়না । কাজেই দেখা বাইতেছে, 
ধাহার| খাটি গরম জল সেবন করিতে পারেন না, তাহার) গ্রপ্ধ চিনি 
ইত্যাদি যিশাইয়! সেই গরম জলই পান করেন । গরম জঙলহ ইহাদিশ্সকে 
চা"য়ের পেয়ালার দিকে অনেকট। টানিয়া আনে। 

এখন চায়ের ক্কাথের ছুইটি প্রধান উপাদান ট্যানিক এিভ্‌ 
এবং কাফিনের গুণাশুণ বিচার করা যাউক। ট্যানিক এনলিড. অনেক 
উত্তিদেরই পাতায় ও ছালে অল্লাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। চায়ের 
পাতাতেও ইহ! আছে। ন্থুস্থ প্রাণিদেহের উপরে এই দ্রাবকটির কার্ধা 
খুব ভাল নয়। জিনিষটা কঘায় গুণবিশিষ্ট। কাজেই কষায় দ্রেব্য ভক্ষণ 
করিলে যেসকল অনিষ্ট দেখ। দেয়, ইহাতে কেবল তাহাই দেখা যায় 
মাত্র । ফিটুকিরি একটা কষায় দ্রবা, ঈাতের মাজনের সাত ইহা মুখে 
দিলে, মুখ-বিবয়ের চর্্গুলি যেন সন্কুচিত হইয়া আসে, জিছবায় যেন 
গ্রকটা টান পড়ে এবং মুখ গুফ হইয়া আসে। কেবল মুখেই যে 
কষায় দ্রব্যের এই প্রকার কার্য্য দেখা যায় তাহা নয়, ই। আমাদের 
দেভাভ্যন্তরের যে অংশের সংস্পর্শে আসে, তাহাকে ঠিক এর প্রকারেই 
শুকাহয়। টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে 
হহ1 পাকযন্তের চর্মগুলিকে এ প্রকারে গুফ করিতে ও টানিয়া ধরিতে 
চায়, কাঞ্জেহ পাকক্রিয়ায় বিভ্ব উপস্থিত হয়। মুখে থাকিবার সময়ে 
ইহা! মুখ গুফ করিয়া দেয় বলিয়া খান্তের সহিত যথেষ্ট লাল! মিশ্রিত 
হইতে পারে না, কাজেই লাঙ্গাহীন তূক্তদ্রবা পাকা শয়ে উপস্থিত হইয়া 
সহজে হজম হইতে চায় ন1!। পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশিঞ্পেও 
ইহার ফল ভাল হয় না। উদরস্থ থান্ত ইহার সংস্পর্শে আসিবে 
সন্কৃচিত হইয়া! এমন কঠিন হইয়া দাড়ায় যে, তখন লেগুলিকে হজম হরা 
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দায় হইয়া উঠে, কাজেই আন্ভীর্ণ দেখা দেয়। মাংসের ধহিত ট্যানিক্‌ 
এসিড, ব| অপর. কধায় ড্রযোর ঘোর শত্রুতা, আছে। ইছার সংস্পর্শে 
আসিলেই মাংস রবারেক স্টায় এক অপুর্ব বস্ত হইয়া দড়ায়। ধাহাদের 
জঠরানল খুব প্রথর তাহারাও এই প্রকারে রূপান্তরিত মাংস সহজে হঞ্জম 
করিতে পারেন না বৈজ্ঞানিকের! বকেন যে, মাংসে আল্বুমিন্‌ বলিয়া 
যে একটা বস্ত্র 'আছে, তাহা ট্যানিক এসিডের সংস্পর্শে আসিলেই ও 
প্রকার শক্ত তইয়! গড়ায় । 

ট্টানিক এলিডের পূর্বোক্ত গুণগুলির রুথা মনে করিলে স্পষ্টই 
বুঝা যাইবে, খাস্তের সহিত ইছা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে 
আমাদের পাকষন্ন কখনই প্ররুতিস্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে 
চা-পায়ীদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। 
চায়ের পাতায় ট্যানিক এসিড. অতি অল্পই আছে, এবং যাহ! আছে 
তাহার সামান্য অংশই গরম জলের সাহায্যে তিন চার মিনিটে বাহির 
হইতে পারে । বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, চায়ের পাতা 
গরম জলে ফেলিকার' পরে চার মিনিট পধ্যস্ত সেই কাফিন্‌ নামক 
বস্তাটিই পাতা হইতে বাহির তঈতে থাকে ; তার পরে এক একটু করিয়! 
ট্যানিক এসিড. বাহির হইতে আরম্ভ করে। সমগ্র ট্যানিক এলিড, 
বাহির করিতে হইলে চায়ের পাতাগুলিকে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ফুটস্ত 
জলে ফেলিয়া রাখার প্রয়োজন । কিন্তু টা-গুলিকে আধ ঘণ্টা, জলে 
ভিজাইয়া রাখিয়া! চা প্রপ্তত করেন এমন আনাড়ি চখোর বোধ হয় 
সমগ্র জগতে দুর্লভ। গতএব পাক! চাতে প্রস্তত চা-পানে ধাহারা 
অভান্ত, ট্যানিক্‌ এসিডের ভয় লা কারিয়। তাহাদিগকে আনন্দে চা- 
পান করিবার পরাষশ দিতে পারা যায়। 

এখন চায়ের অপর উপাদান কাফিন নামক উদ্ভিজ্জ-বস্তটির বিষয় 
'সালোচনা করা যাউক। শ্রক কথায় বলিতে গেলে, কাফিনের স্তায় 


1২৮৬ প্রান্কতিকী 
পরম উপকারী উদ্ভিজ্ঞ-বস্ত্, দুল | দেহস্ব হইলে ইহ। জাধুমণ্ডসীকে 
উত্তেজিত করে, কিন্তু অপর উত্তেজক পপার্থ গ্রণ করিলে উত্তেষদাত 
পশ্চাতে যে একটা অবসাদ উপস্থিত হয়, ইছাতে তাহার চিঞ্চমান 
দেখা যায় না| এটা বড় কম কথা বয়। জুরা, অহিফেল গ্রড়তি 
পদ্দার্থ শরীরকে খুবই উত্তেজিত করে, কিন্তু উত্তেজনার শাস্তি হইলে 
যে অবলাদ আসিয়। দেখা দেয়, তাহা পর্বের উপকারটুকুকে নষ্ট 
করিয়! মোটের উপর অপকারই আনিয়া ফেলে। এতত্যতীত প্রাণীর 
মন্তিষধের উপরে কাফনের প্রভাব অতি আশ্চর্যাজনক | কুচিলার 
সার অর্থাৎ হ্রিকৃনাছন্‌ (907০1717105) জিনিষটা কখন কখন মন্তিক্ষের 
উত্তেজ* গুঁধধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহা কথনই প্রত্যক্ষভাবে মান্তফকে 
উত্তেজিত কন্পিতে পারে না। কাফিন্‌ জিনিষট! কোন প্রকার অবসাদের 
কুদ্রপোত না করিয়। প্রত্যক্ষভাবে মস্তি উত্তেজিত করিতে পারে। 

কাফিনের পূর্বোক্ত গুণগুলির কথা গুনিলে চা*য়ের স্ঠিত কাফিন্‌- 
ভগ্গণে স্কুচিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কথ। আমাদের মনে পড়িয়া যায়। যাহ! 
মহ্তিফের উত্তেজক তাচাই আনক সময়ে স্ুলিদ্রার বিস্বকর, কাজেই চা 
িনিঘটাফে নিপ্রানাশক বলিতেই হুইতেছে। কিন্তু চায়ের বহু গুণের 
মধ্যে এই ক্ষুদ্র দোষটুকু গুণগুলিকেই উজ্জল করিতেছে বলিয়া চা-পান্ধী 
পাঠক লাস্বনা পাইতে পারবেদ | তাশ্ছাড়া যে চ1 ফাফি আমর! প্রতি- 
দিলই' টইবেল! ব্যবহার করিতেছি. তাচাকেই যখন অহিফেনসেবনে 
নিদ্রার্পগু ও লুগ্তচেতন ব্যক্তিকে সজাগ করিয়! দিতে দেখা যায়, তখন 
বাস্তধিকই আনন্দ হয়। চাঃয়েত্র যে ধর্মটিফে সাধারণ লোকে দোষ বলিয়া 
মনে করেন, তাহাই স্ুচিকিতৎনকে্ হাতে পড়িয়া গুণে পরিণত হয়| 

যাহা হউক, পৃর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
আমরা প্রাতে উঠিক্কাই যখন এক পেঘ়্ালা চাঘের জগ্ত তাগিদ দিতে 
তআত্সস্ত করি, তখন গরম জল পালের ইচ্ছা এধং তাছারি সঙ্গে একটু 
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কাফিন্‌ ভক্ষণ করিয়! মাথাটাকে সজাগ করিবার চেষ্টা একত্র কার্ষ্য, 
করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে চাঃয়ের পেয়ালার দিকে টানিয়! লইয়া 
যায়। ভূজন্রাস্তি লইয়াই মানুষ, এবং এই বৃহৎ লংসারটাও ভূঙত্রান্তি 
ও মোঠে আচ্ছন্ন । এগুলি না থাকিলে এই প্রথিবী স্বর্গ হইয়! পড়িত 
এবং মান্ুষগুলাও প্রক-একটা দেবতা স্বাদ অধিকার করিত। কিন্ত 
দেবতার আসন আজও মানুষে দখল করিতে পারে দাই, কাজেই 
কতঞ্চগুলা মাঙুঘ চা-পানের প্রকৃত মর্শটা ভুলিয়া গিয়। সেই অস্তুনিিত 
ইচ্ছার বশে চাগয়ের পেয়ালা লইয়া! টানাটানি করে এবং আর এক দল 
লোক ইহা দেখিয়া আধ এক ভুলের বশে চা-পাঁয়ীদিগকে নেশা-খোর 
বলিয়া ফেলে। 

আমর! যে প্রকারে চা প্রস্তত কার্রয়া পান করি, তাহার ঢুষ্টটি 
উপাঙগগন চিনি ও দুধের কথা এখনো কিছু বলা হয় নাই। বলা 
বাহুল্য, কষোঞ্ কাঁচা ছধ এবং পরিষ্কার চিনি উত্ঠয়ই অতি উপাদেয় 
সামশ্রী। এই ছুইটি দ্রবা অনেককে চাঃয়ের পেয়ালার দিকে আকর্ষণ 
কপিয়াচে এবং শেষে তাহারা নিতা চা-সেবী হইয়াছেন, ইহাও অনেক 
দেখিয়াছি । চিনি জিনিষটা স্থুস্বাত্র হইলেও চায়ের সহিত ইহার অধিক 
বাবছার একবারেই ডাল নয়, কিন্ত ছধের ইচ্ছান্চুরূপ বাবারে দোষ 
মাই। আমরা পূর্বেই বল্গিয়াছি, চাঃয়ের ট্যানিক এ্রলিড স্বাস্থ্য হানি 
করে, কিন্তু চায়ের পাতা! চারি মিনিটের উন্ধাকাল গরম জলে ন৷ রলাখিলে 
উক্ত দ্রাবক পদার্থটি নির্গীত হয় না; যদ্দিই বা কিছু বাহির হয়, চা/য়ের 
ক্কাথে ছুধ মিশাইলে এপিডের অনিষ্টকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। এই 
কারণে বাটার! অল্প হুপ্ধ সংধো্গে চা-পান করেন, তাহাদের এই 
কার্ধাটিকে কখনই বিজ্ঞানাুগত বলা ধায় না । বিনা চিনিতে চা খাওয়। 
বরং ভাল, কিন্তু বিন? ছুদ্ধে চা-পান গ্রঝেবারে দিষি্ধ । 
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ইউরোপীয় প্রাটীন-লেখকগণ ব্যাবিঙোনীয়দিগকে জ্যোতিষশান্ত্ের 
প্রবর্তয়িতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎপরবন্তী অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক লেখকগণও প্রাচীনদিগের পদাঙ্কান্ুনরণ করিয়া জ্যোতির্ষিস্ঠা- 
প্রতিষ্ঠার উচ্চানন বাবিলোনীয়দিগকে দিয়া আলিতেছেন। কিন্তু 
গ্ররুত প্রস্তাবে ইঁছারা এই উচ্চ সম্মানের উপবুক্ত পাত্র কি না, তাহা 
বড় কেহ এ পর্যান্ত অনুসন্ধান করেন নাই, এবং অনেকেই প্রাচীন 
ল্লেখকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া পুরাতন মত অন্রান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া আদিতেছন। সম্প্রতি কয়েকটি পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
প্রাচীনগণের যুক্তিহ্থীন কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস গ্ভাপন না করিয়া জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের আমুল ইতিহাস যথাসস্তব পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
এবং এই প্রসঙ্গে বাবিলোনীয় জ্যোতিষের ইতিহাণও কিঞিৎ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

কোন্‌ সময়ে ব্যাবিলোনে প্রথম জ্যোতিষ-চর্চ। আরম্ভ হয় তাহা 
আজও ঠিক নির্ধারিত হয় নাই, এবং কোন সময়ে হইবে কিনাসে 
বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ বর্তমান । প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে 
ছুই এক গ্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায় বটে, কিন্তু তন্ধারা' 
অভ্তাদয়-কালনিয্মপণের কোনই লহায়তা হয় ন|।। কারণ, এই 
সকল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ কালে প্রায়ই একতা লক্ষিত হয় ন| এবং 
একাধিক গ্রস্থলিখিত, একই ঘটনার বিবরণ-মধ্যে অনেক সময়েই নান 
পার্থক্য দেখা গিয়! থাকে; কাজেই এই গ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির 
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গ্রন্থের মধ্যে কোনটি প্রকৃত, তাহা এখন নির্দেশ কর! এফ 
প্রকার অনস্ভব হুইয়। দীড়াইয়াছে, এবং অন্ত ভপায়ে নিকপিত 
কাল ও বিিব্রণের উপরও সন্দেহ হইতেছে । আধুনক পঙ্ডিতগণ 
অনুমান করেন, বেলস্‌ নামক স্বিখ্যাত নৃপতির রাজত্বকালে 
জ্যোতিষ-চ্চা ব্যাবিলোনে প্রথম আরম্ভ হয়| বেলম্‌ একজন নানা- 
বিস্তাপারদর্শী গুণবান নৃপতি ছিলেন। ইহার রাজত্বকালে অনেক 
জ্যোতিথগ্রন্থ লিখিত €ইয়াছিল। যে-লকল প্রাচীন গ্রন্থ বিখ্যাত, 
জ্যোতিষাচার্যা বেরোনস্‌ লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আধুনিক পগ্ডিতগণ 
বলেন, সেগুলির সমস্তই উক্ত ব্যাবিলোনীয় নৃপতি বেলস্‌ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেরোসম কেবল গ্রন্থগুলি ভাষাস্তরিত 
করিয়াছিলেন মাত্র । 

লকল শান্ত্রর মুলে প্রায়ই কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের 
সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এই সকল বিশ্বালের বশবর্তী 
হইয়া নংসারে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কিস্তু কেবল বিশ্বাস: 
দ্বারা কাঙ্গ করা শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হুইয়া ছীড়ায়। তাহার। 
স্বতঃই একটি দৃঢ় অবলন্ধন খুঁজতে আরম্ভ করে, এবং শেষে পূর্ব- 
বিশ্বাসের নানা সংস্কার করিয়া ও তাহাকে নানা প্রকারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া 
অন্ধবিশ্বাসের মূলগত কারণ আবিষ্ষার করে, এবং পূর্বেকার ভিত্তিধীন 
শান্জকে সজীব ও লমুল করিয়া গড়িয়া তোলে। ব্যাবিলোনীয় 
জ্যোতিধিবস্তা পূর্বোক্ত প্রকারে স্ফুর্তিপ্রাণ্ত হইয়াছিল । প্রথমতঃ, 
অধিবানিগণ গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশমগ্ডলকে পাথিব ঘটনাধলির অবিকল 
প্রতিবিম্ব বঙ্গিয়া বিশ্বাপ করিত, এবং গ্রহাদির ভেদযোগ প্রভৃতি 
লংঘটনকালে পৃথিবী যে অবস্তায় থাকে ও যে-সকল ঘটন| ইঞাতে 
ংঘটিত হয়, গ্রহার্দি সেই সেই অবস্থায় পুনরায় উপস্থিত হইলে, 
তত্তৎ ঘটনা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই জক্ষিত হইবে বলিয়। তাহাদের মনে 


২  শ্্রাকতিকী 
ঘৃড় সংস্কার ছিল! জ্বোতিষশান্ত্র ছার! তবিষ্য ঘটনা! জালা যায়, এ 
রক্ষায় বিশ্বাস আদিম ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিবিগণের মধ্যে ছিল 
ন14 পৃথিবীতে কোন একটি ঘটন! সংঘটিত ঠইলে, নন্ভঃস্থ জ্যোতিষ্কগণ 
পরস্পর কি প্রকার অবস্থায় থাকিবে, এবং এতুুভয় মধ্যে শ্রকৃত 
সন্ব্ধই বা কি, তাহা নির্দয় কষা ইভারা শানে একমাত্র উদ্দেশ 
বলিয়া মলে করিতেন। এতহ্বাডীত সইচাদের মধ্যে আরও একটি 
বিশ্বাম অতি প্রবল ছিল। উহারা বলিতেন,---অগ্য পৃথিবীতে যে-সক্তল 
ঘট] প্রতাক্ষ হইল, তিনশত বাইট হাজার বৎসর পুর্বে অবিকল সেই 
স্ঝল ঘটনা পৃথিবীতে লক্ষিত হইয়াঁছল, এবং ৩৬০,০০৯ বদর পরেও 
ঠিক ওঁ ঘটনাগুলি সংঘটিত হঠবে। 

জ্োতিষিগণ কি প্রকারে গণনা করিয়া এই তিনশত ষাইট 
হাজাত সংখা প্রাপ্ত চইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আধুনিক পগ্ডিতগণের 
অধো নানা অতভেদ দেখা বায়। অনেকেই বলেন, গ্রহাদি-পরিগর্শন 
বাজ ফোন নিনিষ্ট নিয়মাবলম্থলে উক্ত স*খ্যা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সেঙাইটু (36170) ধর্মশাপ্রোক্ত মূল সংখ্যা ছয়কে দশ ( উভয় হস্তের 
অঙ্গুলিসংখয ) দ্বারা গুণ কত্রিয়া গুণফল ৬*কে ব্যাবিলোনীয়গণ সস 
বল্িত এবং ইহাকে আর দশ দ্বার! গুণ কণ্রিয়া লব্ধ সংখা! ৬০* শত 
“নার্” নাষে অভিহিত হইত । এই শেষোক্ত সংখ্যাটি তাছাদেল্স ধণম্ম- 
শাস্তোক্ত ক্রিয়াকারেয সর্বদা ব্যবহৃত হইত, এবং ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
হইতে আগত পবিত্র সংখ বলিয়া পুজ্য ছিল। হহ! হইতে আজকাল 
অনেকেই জ্জদুমান করিতেছেন, এই স্বর্গীয় ও পবিজ্র লংখ্যা ছয় 
শতের বর্গ করিগ্পাই সম্ভবতঃ ব্যাবিলোনীক্পগণ ৩৬০১০ সংখ্যায় 
উপনীত ছইইয়াছিলেম। বাহাই হউক, ব্যাবিলোনে জোতিবশান্- 
প্রতিষ্ঠার এই প্রথঞ্ধ উদ্ভমের ইতিহাসে কোদহ বিশেষত্ব লক্ষিত হম্ব 
না। যেকোন জাতিক্স আম্িম উতিবৃদ্ত অনুলঙ্ধান কঞ্জিলে পূর্বোক্ত 
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প্রকার ছুই একটি সংস্কার প্রায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে । পাশবপ্ররত্তি 
ঘোয্ অসভ্যজাতির বধোও স্যহিপ্রকরপাদ-দন্ষন্ধে এইরূপ অবেক্ষ 
আজগুবি মিন্ধাস্ত বড় কুশ্প্রাপ্য নছে'। 

বাধিলোনে প্রকৃত জ্যোতিষচচ্চার সুত্রপাত ঠিক কোন্‌ অময়ে 
হয় ভাঙ্বার স্টিরত! নাই। আকাডিয়ানদিগের আভ্যদয়ের পূর্বেকার 
অর্থাৎ খুৃষ্ট-পর্ধ লাত সহস্র অন্দে লিখিত ঘে-সকল গ্রস্থাদি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে গ্রহ্ণাদির পূর্ণ বিররথ ও গ্রহ্থোপগ্রহাদির উদয়ান্ত- 
সম্বন্ধে নালা কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা 
অন্ুষিত হয়, খুঃ পুঃ সপ্ত সহম্রান্ধে বাবিলোনীয় পপ্তিত্তগণ কিঞ্চিৎ 
জ্যোস্তিবশান্ত্র জানিতেন, এব গ্রহতারকাদির পরিদর্শন প্রথা ভাভাদের 
নিট সম্পণ অপদ্বিজ্ঞক্ত ছিল না। ব্রিটিশ হিউজিয়মে প্রাচীল 
বাবিলোনের কয়েকখানি প্রস্তরজিপি রক্ষিত আছে, ইহার সাহায্যে 
জোতিষশাস্ত্র-গ্রতিষ্ঠার কালনিরূপণার্থে কয়েক বৎসর হইফা লাবাবিধ 
চেষ্টা হইয়াছিল এব* প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তরফলকগুঞ্ি যথার্থই ব্যাবিলোনে 
ক্ষোদিত হইলে এই চেষ্টা বার্থ হইবার কোনই কাত্ণ থাকিভ লা! 
কিন্তু উক্ত প্রন্তরস্থ ক্ষোদিত গ্রহণার্দির চিত্ত ও বিবরণের মখ্ো 
কোনটিতেই সংঘটনফালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ইকাতে 
এগুলি অপ্ররুত এবং আধুনিক সময়ে ক্ষোর্দিত বলিয়া সকলেই স্থির 
করিয়াছেন। কাজেই জ্যোতিষচর্চারস্তের প্রকৃত কালনির্ণয় অতীব 
€ঃনাধ্য ব্যাপার হইয়। দাড়াইয়াছে। 

ব্যাবিলোনীয় পণ্ডিতগণ নভঃস্থ দৃস্তমান জ্যোতিফগণকে নানা অংশে 
বিভদ্ত করিতেন এবং এই গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশের অংশ সকল এক 
একটি পৃথক্‌ দেবতার নামে অভিহিত করিয়া তত্ব দেবতার দিদি 
গুণাবলি তারকাঞগুলিতে আরোপিত ক্ধরিতেন। জেযোতিষশান্ত্রের 
এই শৈশবাবস্থায় গ্রাদির নামকরণে পূর্বোক্ত প্রথ। প্রচলিত থাকায় 


3২ প্রাকতিকী 
'মাঁকাশের় তাৎকালিক অবস্থায় সহিত আধুনিক অবস্থার তুলন! করা! 
বড়ই ছরহ হইয়া পড়িয়াছে । এক এক দিগংশব্ক অচল গ্রহ তাত্সা 
একই নামে অভিহিত হওয়ায় এবং কখন কখন. গতিবৈচিত্য দা! 
একই জ্োতিফ একাধিক নাষে আখ্যাত তওয়ায়। প্রাচীন গ্রষ্কোর্লিখিত 
গ্রহাদির সযাক্‌ পরিচয় পাইবার আর উপায়ান্তরি নাই। এততম্থাতীত 
এক জাতীয় সাতটি করিয়া জ্যোতি হয় শ্রেণী ধিভাগ দ্বারা নামকরণ- 
প্রথা কয়েকখানি গ্রন্থে দুষ্ট হইয়াছে । ইহার মধ্যে এক গ্রন্থে সপ্চগ্র 
ও সপ্ত ঘমজ্তারক! ডিফু ও মান্্র নামে অভিহিত হইয়াছে শুনা যায়। 
এই গ্রন্থে নামকরণের আরও একটি অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
াকাশের যে অংশে যে জ্যোতিফ অবস্থিত সে অংশের নামানুলারে 
গ্রহগণের নামকরণ হইত, এবং এই প্রকার এক একটি নিদিষ্ট 
তারকাপুঞ্জ এক একটি নি্চিষ্ট দেবতা কর্ডুক রক্ষিত হইতেছে কল্পনা 
করিয়া উক্ত দেবতাগণকে বংমরের নান! অংশের অধিপতিরূপে উল্লেখ 
ফর! হইত। 

প্রাচীন জ্যোতিথগ্রন্থাদি পাঠ করিলে ব্যাবিলো নীয়দিগে৪ জ্যোতিষ- 
চর্চার একটি গুঢ় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়। আজকাল আমর! যে উদ্দেশ্য 
জ্যোতিষশান্ত্রালোচনা করি তাহাদের মেই উচ্চতর উদ্দেপ্ত আদৌ 
ছিল না, কোন প্রকারে গুভাণ্ডভ লক্ষণাদি জ্ঞাত হওয়াই তাহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বোধ হয়, এই হীন উদ্দেস্তে জ্যোতিযচর্চ। 
আরম্ভ হওয়াবশতঃ ইহাতে আশানুরূপ উন্নতির কোনই লক্ষণ দেখা 
যায় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র আকাঙ্ষাটি পরিডৃপ্ত হইলেই তাহার! যথেষ্ট 
মনে করিত, এবং জ্োতিষশাস্ত্রের পর্ব প্রধান অঙ্গ গ্রহতারকাদির 
গতিবিধি-নির্ধা্রণ তাহাদের নিকট একটি অনাবশ্টীক বিষয় বঙ্গিয়া 
বিবেচিত হইত। কোন একটি আরন্ধ কার্ষোর ফলাফল স্থির করিতে 
হুইলে ব্যাবিলোনীয়গণ সাধারণতঃ আকাশকে আট সমানাংশে . বিভক্ত 
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করিত এবং প্রত্যেক বিভাগন্থ নক্ষত্র সকল কি অবস্থায় আছে তাহ 
পরিদর্শন করিয়। আবার কোন্‌ (সময়ে জ্যোতিগণ ঠিক উত্ত প্রকার 
অবস্থায় ছিল, তাহ! পঞ্জিকার সাহায্যে দেখিত গ্রবং সেই অতীত কালের 
সংঘটিত ক্ষাধ্যাদির যে ফল হইয়াছিল, বর্তমান কালেও আবিঞ্কল,লেই 
ফল হইবে বলিয়া স্থির করিত । 

মানবশিণুর যনে একটু জানের উন্মেষ হইলেই প্রথমতঃ কাল 
ও স্থান, এই ছুইটি জগতের চিরন্তন সামগ্রীর উপর তাহার! স্বতঃই 
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে এই অনস্ত ও অব্যয় ভাবদ্ধয়কে 
বুদ্ধির ক্ষুদ্র ভাবমধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাদের একটা স্্তি 
যাহাতে থাকিয়া যায় তাহার জন্ত প্রকাস্তিক চেষ্টা করে, এবং এই চেষ্টার 
ফলম্বরূপই সময়াদির পরিমাপের একটি স্থুল নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। 
এই কারণেই বোধ হয়, লময়ের স্থল পরিমাপবিষয়ে মহা অসভ্য জাতি 
হইতে সভ্যতম জাতির মধ্যেও একই নিয়ম বর্তধান দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

প্রান্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে খতুপরিবর্তনটি সহজদৃষ্ঠা ও স্ুবৃহৎ 
ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, ইহা দ্বারা সময়নির্দেশ করিবার প্রথা 
দকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। এক খু হইতে আরম্ভ করিয়া 
সেই খাতুর পুনরাগমন পধান্ত কালটিকে লকলেই স্থল সময়গণনার 
পরিমাপদগু-স্বূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানালোক বর্জিত 
মহারণ্যবাী কাক্কির ষধ্যেও কালগণনার এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। 
তবে পার্থক্যের মধো এই, স্থসভ্য জাতিগণ শুক গণনা দ্বাঞা এই 
কালকে বৎসর নামে অভিহিত করিয়া গণনাকার্যের স্থবিধার্থে 
বসরকে ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত করে মাত্র! ব্যাবিলোনীয়দেরও 
মধ্যে পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মে ব্ৎসব্র-গণনাপ্রথ। প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু মাদ ইত্যাদির গণনাকার্ধে ইভাদদের সহিত অন্যান্য 


২৪ শ্লাকৃতিরী 


জাতীয় প্রথার কিছুই এঁকা লক্ষিত হয় না) ইহারা বন্ষষরকে দশদালে 
বিভক্ত করিত, কিন্তু ইহাদের বতপর ঠিক কতদিনে পুর্ণ হইত, ক্রাঙ্ছা 
জানিতে না পারায় মানে দিনসংখা। কত ছিল তাহা! এখন আর জানদিবার 
যগ্ার্থ উপায় নাই। তবে যে 'জাঞ্জকালের মত চান্রমাস প্রচলিত ছিল 
না সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, জিরিয়ে মাস গণিত হইলে 
হই তিন বৎসএ পরে মালের সহিত খাতুর 'একত। ক্রঘে লোপ পাইয়া 
নানা বিভ্রাট উপস্থিত করিত। এইজন্য ঝ্বাধুনিক পণ্ডিতগণ অন্ভুমান 
করেন, ব্যাবিলোনীয় মাষ ৩৬ দিনে গুর্ণ হই দশমাদে বদর শেষ 
করিত। ঈঞিপ্টের সথাম্ন, প্রাচীন ব্যাবিলোনে মানেক্ বিশেষ ফোন বাম 
ছিল লা। প্রথম, দ্বিতীর, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রঘিক সংখ্যাবাচক শব দ্বারা 
মানের পরিচয় পাওয়া যাইত । এই প্রথা বছ কাল ধরিয়া ব্যাকিলোলে 
প্রচলিত ছিল। আব্বাডিয়ান্দিগের অভ্যুদয়ের অনেক পরে ইহার! 
মাসের নামকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল । 

ব্যাবিলোনীয়গণ মাসগণনার পূর্বোক্ত নিয়ম কয়েক শভাবী 
পরে পাররবর্তদ করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন্‌ সময়ে গণনাপ্রথার 
সংস্কার করিয়। আধুনাতন নিয়মে স্বাদশ মাসে বৎসর গণনা আরস্ত 
করিয়াছিল তাহার সবিতা নাই। বোধ হয় চঙ্ছ পর্যাবেক্ষণ দ্বারা 
ত্রিশ দিনে মা গণনা সুবিধাজনক বিবেচিত ₹ওয়ায় এই লবপ্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। খৃঃ পৃঃ ৭০০০ অবে' ব্যাবিলোন্‌ আক্াডিগ্লান্গণ 
কর্তৃক বিজিত হইলে জেতৃগণের প্রভাবে ব্যাবিলোনের প্রাচীন 
গণনাপ্রথার আনেক পারিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, এবং জেতৃগণেরও 
জাতীয় প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। আকাডিয়ান্গণ পূর্বে জ্রয়োদশ 
ভাগে বদর বিভক্ত করিয়া ২৮ দিনে মাস পুর্ণ করিগত। কিন্ত 
ব্যাবিলোন্‌ জদ্বেরর পল্লন বিজিস্তগণমধ্যে মাসগণনার অভিনবগ্রথ। 
দেখিয়া তাহায্মা। ভ্রমসন্কুল জাতীয় প্রথ৷ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাবিলোনের 
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প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতি মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করিয়া এই প্রকার 
দ্বাদশ মাসে বদর গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্ত এই গণন। 
স্বারা সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন অপেক্ষা কমিয়। যায় দেখিয়া কোন কোন 
বৎসর ত্রয়োদশ মাসে পুর্ণ কলিয়া বৎসরের অল্পতা পুরণ করিত। এই 
পরিপূরক মাস পুরোহিতগণ কর্তৃক অনির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারিত হইত। 
আকাডিয়ান্-অভ্যুদয়ের পূর্বে বাবিলোনীয়গণ বৎসরের পূর্বোক্ত ম্বলতা 
অন্ত উপায়ে পূরণ করিত; ইহারা প্রতি বৎসরের একটি একটি নির্দিষ্ট 
মাসে বিংশতি দিবসের পর উপরুর্পরি ছুই দিবস একবিংশতি দিবস 
বলিয়া গণনা করিত। 

জ্যোতিষের সকল ব্যাপারেই আকাডিয়ান্গণ প্রাচীন বাবিলোনীয়- 
দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে 
আকাডিয়ান্দের প্রাধান্ত দেখা যায়। দিন ও মাসের পৃথক পৃথক 
সামকরণ দ্বারা যে সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ইহারা বেশ বুবিত। 
প্রতি মাস চাত্রি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগস্ক দিন 
সকল পরিজ্ঞাত গ্রহাদির লামানুসারে আখ্যাত কর! ইহাদের মধ্যে 
একটি সুন্দর প্রথা ছিল। মনেকে অন্যান করেন, দিবসাদ 
নামকরণের আধুনিক প্রচলিত প্রথা আকাভিয়ান্‌ জ্যোতিষশান্ত্র হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে । 

বাঁবলোনীয়গণ তাহাদের প্রাচীন নামকরণ-প্রথা পূর্বাপর এক 
অবস্থায় রাখে নাহ। কালসহকারে ইহার অপকর্ষ হাদয়ঙ্গম করিয়া 
যাহাতে জ্যোতিষ্কগণ সুবিধাজনক নামে অভিহিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ, 
সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আকাভিয়ান্-প্রথা অন্ুস্যত হয়, 
নাই। পরস্পর নিকটবন্তা নক্ষত্রকে এক এক শ্রেনীভুক্ত করিয়া 
প্রত্যেক পুঞ্জকে পণ্ড ইত্যাদির প্রতিকৃতি কল্পনা করিয়া তাহারা! 
সেগুলিকে মেষ-বৃষ-মহিষাদি জীবগণের নামে অভিহিত করিত ॥ 

দ. 15 


২২৬ প্রাক্কাতিকী, 


নক্ষব্র-নামকরণের অন্তান্ত অনেক প্ররুষ্ঠতর উপায় থাকিতে বাবিলোনীয়- 
গুণ কেন যে, এই অপূর্ব প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার স্থিরতা 
নাই। যে যে জীবের নামে নক্ষত্রপুঞ্জকে অভিহিত করা হুইত, 
তাহাঙ্জের সহিত জীবদিগের আকরুতিগত যে কোন সৌনসাদৃহয ছিল 
তাহা কোনক্রমেই বোধ হয় না। অধুনাতন চিন্তাথীল পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন, নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় খতুতে কর্তব্য কৃষিবাণিজ্যাদির 
উল্লেখ করিয়া! তদর্থে প্রয়োজনীয় জীবাদির নামে তারকা পুঞ্জগুলি 
আখ্যাত হুইয়াছে। 

পূর্ব্বোস্ত প্রকারে জ্যোতিষ্'গণের নামকরণকাধ্য শেষ হইলে 
বাবিলোনীয় জ্যোতিাষগণ উল্লিখিত জ্যোতিষিক সন্কেত ও প্রতিকৃতি 
ইত্যাদির সাহাযো রাশিচক্র-বিভাগ দ্বারা তাহাদের পর্যাবেক্গণ ও 
গবেষণার ফল সকল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক 
জোতির্বেঘতাগণ স্থির করিয়াছেন,--এই রাশিচক্র-লিখলপ্রথা 
বাবিলোনীয়গণ সর্বপ্রথঘ উদ্ভাবন করেন এবং বন্ধু শতাব্দী পরে 
ইজিপ্টের জ্যোতিষীরা বাবিলোনে হা শিক্ষা করিয়া পরে পৃথিবীর সমগ্র 
সভাদেশে এই প্রথার বিস্তার করেন। 

যদিও বাবিলোনীয়গণ তাহাদের উন্নতি যুগের শেষাণশে জ্যোতিষ্- 
গণের নামকরণাদির উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আধুনিকগণের নিকট সেই সকল নাম সম্পূর্ণ অর্থশৃন্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে। কারণ বহু গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়াও কোন্‌ জ্যোতিষ্টি 
বাস্তবিক কি নামে অভিঠিত হইয়াছে, তাহা এখন পরিজ্ঞাত হওয়ার 
বিশেষ সম্ভাবনা! আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে অল্দিন 
হইল পূর্ববণিত রাশিচক্রান্কিত কয়েকথানি সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক 
একটি প্রাচীন বাবিলোনীয় ভজনালয়ের তলদেশে প্রাপ্ত হওয়ায় 
এবং বাবিলোনীয় ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের কয়েকথানি প্রাচীন পঞ্জিকারও 
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উদ্ধার সাধিত হওয়ায়, সেগুলি দ্বার! নক্ষত্রাদির পরিচয়-অবগতির কিঞ্চিৎ 
সহায়ত] হইবে বঙ্গিয়। আশা কর! যাইতেছে । 

পূর্বেই বল! হইম্থাভে বাবিলোনীয়গণ নক্ষত্রা'দি পর্যাবেক্ষণ দ্বার! 
তাহাদের গতিনির্ধারণ-কার্্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। জ্যোতিষ্ক লকল 
গতিশীল ও ইহারা রাক্রিকালে পুর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করে, 
বাবিলোনীয়গণ ইহাই জান! যথেষ্ট বলিয়৷ জ্ঞান করিত। পৃথিবীর কক্ষে 
মেরুদণ্ড হেলিয়৷ থাকায় দক্ষিণাকাশস্থ যেলকল পক্ষত্র প্রায়ই অৃশ্বা থাকে 
তাহাদের আকম্মিক উদয়, বাবিলোনীয়গণ বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়! 
বোধ করিত, এবং এই সকল নক্ষত্রের উদয়কালে তাহার! নানাবিধ 
শুভ ও দৈবকাধধ্য মহোৎসবে সম্পন্ন করিত। গ্রহদিগের জটিল গতির 
বিষয় ইহারা কিছুই জানিত না এবং বাহাতঃ ইহাদের গতি উচ্ছ্‌ঙ্খল ও 
অস্বাভাবিক দেখিয়! গ্রহগণকে অপদেবতা বলিয়া ভয় করিত ও শাস্ত- 
প্রকৃতি দেবগণের কৃপায় আশ বিদ্ষশান্তি-মানসে সর্বাগ্রে জগতের নিয়ম 
সংহারকারী ছুষ্ট গ্রহগণকে পুজাদি দ্বার! সন্তুষ্ট করিত। অনেকে অন্গুমান 
করেন, এই সময় হইতেই স্থপ্রনিদ্ধ সেমেটিক্‌ ধর সংস্থাপনের সুত্রপাত হয়। 
বাবিলোনীয়গণ কেবলমাত্র কাল্পনিক আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া সপ্তগ্রহকে 
তাহাদের উপান্ত দেবতা করিয়। তুলিয়াছিল এবং অবিকল একই 
কারণে ছুূর্ভিক্ষ, মারীভ্য়, বজ্তাগ্নিভয়াদি আপদকেও দেবতা বলিয়া 
পুজা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এতঘ্বাতীত ইহার! চন্ত্র ও স্ু্যগ্রহণকে 
একটি মহা অশ্তভ লক্ষণ বলিয়া ভয় কারত। কিন্তু কিছুদিন পরে 
আবার এই মত পরিবর্তন করিয়া চন্্রক্্যের গ্রহণকে একটি গুভ চিহ্ন 
বলিয়া দেখিত। 

আধুনিক জ্যোতিষীদিগের নিকট বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত 
ষে সর্বাংশে হীন, তাহাতে আর অপুষাত্র সন্দেহ নাই। ডায়োডোনস্‌ 
নামক জনৈক খ্যাতনামা! বাবিলোনীয় জ্যোতির্কেত্া তাহার এক 


২৮ প্রার্কাতিকী 


গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চ্তর্ধ্ের গ্রহণবাাপার বাবিলোনের জ্যোতি- 
্বদ্গণ কিছুই বুঝিতেন না, এবং কি উপায়ে গ্রহণের কাল 
নিরূপিত হয় সে বিষয়েও তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বেরোসম্‌ 
স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাবিলোনীয়গণ চন্দ্রের একার উজ্দ্ল এবং 
অপরার্ধ চিরতমসাবৃত বলিয়! বিশ্বাস করিত। ছুই একখানি প্রাচীন 
শ্রীক্‌ ও লাটিন্‌ গ্রন্থেও জ্যোতিষসম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকার দুই একটি ভ্রমসন্কুল 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান 
করেন ইঠাও বাবিগোনীয়দিগের ভুল বিশ্বাসের ফল মাত্র। বাবিলোনীয় 
জ্যোতিষ আলেক্জাগি য়া বিশ্ববিস্তালয় সংস্থাপনের পর ক্রমে ইজিপ্টে বিস্তৃত 
হইয়াছিল এবং তৎপরবর্তী গ্রীক ও লাটিন গ্রস্থকারগণ তাৎকাগিক 
সার্বভৌম বিস্তার কেন্দ্রস্থল আলেকজাগ্ডিয়া হইতে সম্ভবতঃ শী সকল বিবরণ 
জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কি উপায়ে বাবিলোন হইতে 
জ্যোতিষশান্ত্র ইজিপ্ট ও অন্যান্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে 
নানা মত প্রচলিত আছে। আধুনিক পপ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই 
বলেন, যে সময়ে গলিছুদী, সিরিয়ান ও বাবিলোনীয়গণ সিলুপিডিয়াগণ 
কর্তৃক উৎপীড়িত হয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্বক ইজিপ্টে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ে হহারা বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও 
তদানুষঙ্গিক কুসংস্কারাদিও সঙ্গে আনিয়া তৎসাহায্যে জাতীয় উৎসব 
ও পুজাদি সম্পন্ন করিত। নূতন অধিবাসিগণ এই প্রকারে তাহাদের 
জাতীয় বিশ্বাসাদি ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ইজিদ্দীয়ান 
পগ্ডিতগণ বাবিলোনীয় জোতিষের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়! তাহা নাঁনা 
দেশে বিস্তৃত করিয়াছিলেন । 

উপসংগারে বক্তবা এইমাত্র যে, অনেকে মনে করেন, আধুনিক 
উন্নত জ্যোতির্বিন্ভা বাবিলোনের নিকট অনেক বিষয়ে খণী, কিন্তু ইহ! 
সম্পূর্ণ ভ্রমসক্কুল। বাবিলোনের প্রাচীন গ্রন্থকার বেরোদসের লুপ্ত গ্রন্থ 


বাবিল্োনীয় জ্যেতিধিগণ ২২৯ 


সকলের যদি লম্পূর্ণ উদ্ধার হইত, তা! হইলেও আমরা বিশেষ কোন 
শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাইতাম, এরূপও আশা কর] যাঁয় না। তবে 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধোর তমনাচ্ছন্ন প্রাচীনকালেও জ্যোতির্বিষ্ঠার 
উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করা! বাবিলোনীয়গণ বর্তবান্থরূপে জ্ঞান করিতেন, 
এবং অধুলাতন কালের পরগ্পরাগত শিক্ষার সুফল ও আকাশ পরিদর্পনার্থ 
আবগ্তক সুনার যন্ত্াদির সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রাচীন জ্যোতিধিগণ তাহাদের 
ক্ষুদ্র আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা বড় 
কম গৌরবের বিষয় নে ! 


পৃথিবীর শৈশব 


যে বিশাল নীহারিকা স্তূপ হইতে এই সসাগর! উত্ভিদস্তামলা ধরার 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা! কোথায় ছিল এবং কি প্রকারেহ বা তাহা 
বৃহস্পতি, শনি, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি করিল, আমরা 
তাহার আলোচনা করিব না। কোন বিশাল নীহারিকা রাশি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়। যখন পৃথিবীর সমগ্র উপাদান উত্তপ্ত বাম্পাকারে ভীমবেগে 
আবর্তিত ঠইতেছিল, সেই সময়টিকেই আমরা পৃথিবীর জন্মকাল 
বলিতেছি। এহ জন্মকাল হতে আমাদের পৃথিবী কি প্রকারে ধীরে 
ধীরে নদা সমুদ্র পাহাড় পর্বত ও তুরুলতাতে আবৃত হইয়া এখন 
প্রানীর আবাসক্ষেত্র হইয়। দীড়াইয়াছে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি 
কিঞ্চিৎ আভাষ দিব। | 

পৃথিবী এখন যেমন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক্‌ খায়, 
তখন পূর্ণাবর্তন দিবার জন্য শিশু পৃথিবী এত দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিত 
না। ঠিক কালটি নিরূপণ করা কঠিন; কিন্তু আমরা যে সময়ের 
কথা বলিতেছি তখন প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবী যে, তিন চারি বার পুর্ণাবর্তৃন 
লমাপন করিত, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 
পৃথিবী এখন চবিবশ ঘণ্টায় পুর্ণাবর্তন শেষ করে, ইহাতে আমর! চৰিবশ 
ঘণ্টা অন্তর হৃ্যের উদয়ান্ত দেখি? আমাদের অনুমান সত্য হইলে বাঁলতে 
হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগে জীবন্ত! বসুন্ধরায় প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন 
চারিবার হুর্য্ের উদয়াস্ত হইত। তখন পৃথিবীর কেন্্রস্থানটি হয়ত জমাট 
ধীধিয়া কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্ত ইহার পৃষ্ঠভাগ তখনও 


৩০ 


পৃথিবীর শৈশব ৯৩১ 


অতুঞ্চ তরল ও বায়বীয় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। এই আবরণই 
কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া এখনকার নদী সমুদ্র পাহাড় পর্বতের শৃষ্টি 
করিয়াছে । 

আমাদের এখনকার আকাশে নাহইাট্রাজেন ও অক্সিজেন বায়ুর 
আকার গ্রৎণ করিয়া অবস্থান করিতেছে । তা” ছাড়া কিছু অক্জারক 
বাষ্প ও জলীয় বাষ্পও আছে। মাথার উপরে কোন জিনিষ চাপিয়া 
থাকিলে, তাহা বাহকের মন্তকে বিলক্ষণ চাপ দেয়। আমাদের ধরিত্ডী 
সর্বংসহা হইলেও, তাহাকে ঘেরিয়। যে, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন্‌ প্রতি 
বায়বীর পদার্থ রহিয়াছে, তাহ! তৃপৃষ্ঠে চাপ দিতে ছাড়ে না। হিসাব 
করিলে দেখা যায়, আকাশের বায়বীয় পদার্থ এখন প্রতি বগহঞ্চিঃ- 
পরিমিত স্থানে প্রায় ৭1 সের চাপ দিয়া থাকে। ন্দনদী সাগর- 
মহাপাগরাদির জলরাশি এবং আমাদের ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ উপাদানই 
যখন বায়বীয় আকারে সগ্ভোজাত পৃথিবীকে ঘেরিয়া ছিল, তখন পুর্থবীর 
উপরে আকাশের চাপের পরিমাণ যে অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহা সহজেই 
অনুমান কর! যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগ্রণ শিশু পৃথিবীর উপরকার 
চাপের পরিষাণ হিসাব করিয়া, প্রতি ব্গ ইঞ্চিতে অন্ততঃ ৬২ মণ 
হইতে দেখিয়াছেন | এখন প্রতি বগ ইঞ্চিতে আকাশের বাযুরাশি 
যে সাড়ে সাত সের চাপ দেয়, তাহার পরিচয় আমরা হঠাৎ পাই না, 
কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে উঠ অনেক কাজ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
দেহযন্ত্রগুলির কথা ম্মরণ করিলে বায়ুর চাপ দ্বারাই ইহাদের অনেক- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যায়। সেই অতুযুষ্চ দ্রব পদার্থময় ধরাপৃষ্ঠে 
তখন জীবের বাস ছিল না, কাজেই জীবের উপরে সে বিশাল ৬২ মণ 
চাপের কোনই কার্যা দেখা যাইত না, কিন্তু ইহা দ্বারা সেই লময়ে 
ভূপৃষ্টের যে কোন পরিবর্তন হয় নাই একথা! বল! যায় ন|। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোন নীগরিক। রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন 


৩২ প্রাকৃতিকী . 
হইয়। আমাদের পৃথিবী যখন মূর্তি গ্রহণ করিতে আরস্ত করিয়াছিল, 
তখন তৃপৃষ্ঠ অত্যুষ্চ দ্রব পদার্থে আচ্ছন্ন ছিল, এবং ইচার উপরে আবার 
'আবর্তনবেগটাও অত্যন্ত অধিক ছিল) ন্থতব্রাং অনুমান কৰিতে 
পার! বায় যে, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তের (72000800£) চারিদিকে দ্রব 
গদার্থগুলি 'একত্র হইয়া দীাড়াইয়াছিল। এই অনুমান যে যথার্থ, 
পৃথিবীর বর্তমান আরুতি হইতে তাচা স্থুম্পষ্ট বুঝা যায়; আবর্তন- 
বেগের প্রাবল্যে যে-সকল দ্রব পদার্থ পিরক্ষ-প্রদেশে আশুয় গ্রহণ 
ক্ষরিয়াছিল, কালক্রমে তাভাই জমাট বাধিয়া এখন নিরক্ষ-প্রদেশকে 
মেরুপ্রদেশের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়! তুলিয়াছে। কিন্তু শিশু 
পৃথিবীর প্রবল আবর্তন-বেগ কেবল মের্প্রদেশকে কিছু চাপা 
রিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; নান। বায়বীয় পদার্থপুণ পৃথিবীর আকাশের 
উপরেও উহার কার্য্য ছিল বলিয়া! মনে হয়। আকাশের বায়ব পদার্থ- 
গুলি আবর্ভনের বেগে নিরক্ষ-প্রদেশের উপরকার আকাশে সঞ্চিত 
হইয়া সম্ভবতঃ পৃথিবীর বাম়ব আবরণের গভারত। বৃদ্ধি করিত। 
বাম্পাবরণ যেখানে গভীর, তথাকার উষ্ণ দ্রবায সহজে শীতল হইতে 
চাহে না; অগভীর আবরণের ভিতরকার জিনিষহ তাপ তাগ করিয়া 
অল্প সময়ে শীতল হুহয়া পড়ে । নিরক্ষ-প্রদেশের উপরকার আকাশে 
আধক বায়বীয় পদার্থ সঞ্চিত হইয়৷ পড়ায়, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের 
বাম্পাবরণের গভীরত। নিশ্চয় কমিয়া আসিয়াছিল এবং ইহাতে নিরক্ষ- 
প্রদেশের তুলনায় মের-প্রদেশের দ্রব পদার্থ গুলি শীতলতর হইয়াছিল । 
জল গরম করিতে গেলে যেমন পাত্রের নিয়ের জল অশ্পির তাপে স্কীত 
হইস্বা উপরে উঠে এবং উপরকার শীতল জল নীচে নামিয়। পাত্রে এক 
প্রকার প্রবাহের উৎপত্তি করে, পৃথিবীর নিরক্ষ-গ্রদেশের উষ্ণ দ্রব 
পদার্থ এবং মেরুপ্রদেশের অপেক্ষাকৃত শীতল তরল পদার্থ, এই ছুইটির 
মধ্যে সম্ভবতঃ এই প্রকারেরই প্রবাহ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। 
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বলা বাহুল্য, এই প্রবাহ পৃথিবীর তাপক্ষয়ের বিশেষ সহায় হইত এবং 
আকাশের স্থানবিশেষে সঞ্চিত গভীর বাম্পরাশি, অগভীর আকাশের 
দিকে ছুটাছুটি করিয়াও পৃথিবীর তাপ হরণ করিত। 

ভূপৃষ্ঠের প্রবপদার্থের স্তুূপে এবং আকাশের ঘন বাম্পরাশিতে 
পূর্বোক্ত প্রবাহ কত কাল চলিয়াছিল, তাহা অনুমান করাও কঠিন, 
কিন্তু ইহার পরেই যে, অতুষ্জ দ্রবপদার্থের স্থানে স্থানে ভাসমান 
কঠিন পদার্থ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। এই 
সময়কেই পৃথিবীর স্থলসংস্ানের প্রারস্ত বলিতে হয়। এখন আমাদের 
মহাসমুদ্রগুলি যেমন জলে আবৃত রহিয়াছে, প্রাচীনকালে সমগ্র তৃপৃষ্ঠ 
'সেইপ্রকার এক দ্রব্পদার্থে আবৃত ছিল বটে, কিন্তু এই দ্রবপদার্থের 
ঘনত। সকল স্থানে সমান ছিল না। যেখানে অধিক তাপ মেখানে তাহা 
খুবহ তরলাকারে থাকিত, এবং যেখানে অল্প উত্তাপ তথায় উচ্ভাই হয়ত 
'জমিয়৷ হীপের স্ষ্টি করিত। 

কুর্যয বছ দূরে অবস্থান করিয়াও পৃথিবীর উপরে প্রতূত্ব প্রকাশ 
করিতে ক্ষান্ত হয় লা। এথন ধরাপৃষ্ঠ শীতল হইয়া কঠিন মৃত্তিকা ও 
শিলায় পরিণত হইয়াছে, কাজেই সুর্যের টানে তৃপৃষ্ঠের কোন 
প্রত্যক্ষ পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু লযুদ্রবজলের উপরে এ টানের 
প্রভাব প্রতিদিনই দেখা যায়। আধুনিক সমুদ্রের জল টানিয়া হুর্যা 
'যে সকল প্রবল জলোচ্ছাস উৎপন্ন করে তাহার শক্তি নিতান্ত অল্প 
নছে। প্রাচীনকালে যখন দ্রবধাতুময় সমুদ্র বাতীত তৃপৃষ্ঠে আর কিছুই 
ছিল লা, সেই সময়ে সুর্যোর আকর্ষণ-জনিত জোয়ার-ভাটা যে কত 
প্রবল বেগে চলিত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তখন 
পৃথিবীর কেন্ত্র-স্থানটিও হয়ত সম্পৃণ কঠিনাকার প্রাপ্ত হয় নাই, 
কাজেই নুর্যোর জোয়ারের টান তৃগর্ভের গভীরতম অংশ পর্যাস্ত 
গৌছিত। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র রয়সে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক 
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ছোট, আধুনিক জ্যোতিষশান্ত্ররে মতে ইহা পৃথিবীরই আত্মজ। 
ভূতত্ববিৎ পণ্তিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবী যখন সপ্ত সম্ভ তরল পদার্থে 
পরিণত হইয়াছিল এবং এই তরল পদার্থের উপরে যখন নুর্য্ের 
আকর্ষণে প্রবল জৌয়ার-ভাটা চলিতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়েই 
আমাদের চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিজ। সুর্যোর আকর্ষণই চন্দ্রের জন্মের 
কারণ। নুর্যা পৃথিবীকে এখন ষে প্রকার বলে টানিম়া! সমুদ্রের জলে, 
জোয়ার-গাটাক উৎপত্তি করে, তখনও উহা! হয়ত ঠিক সেই প্রকার 
বলেই টানিত, কিন্তু তথনকার টান তরল পৃথিবীকে বড়ই চঞ্চল কগিয়া' 
তুলিত এবং এই টানে পঁড়িয়াই পৃথিবার এক পাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চরের, 
উৎপত্তি করিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ অনুমান করেন, চন্দ্রের জন্মকালে 
পৃথিবী তাহার ভ্রমণ-পথের সহিত এগারো বা বারে! ডিশ্রি পরিমিত 
ফেলিয়া দুই বা তিন ঘণ্টায় এক একবার পূর্ণাবর্তন ([২0690012) শেষ 
করিত। চন্দ্রের উৎপত্তিসন্বত্ধে অনেক মতবাদ জ্যোতিষিক গ্রন্থে 
দেখ। যায়, কিন্তু আজ এই সিদ্ধান্তটির,উপরে সকলে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতেছেন । 

উষ্ণ দ্রবপদার্থের একট! বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা! অনেক বায়বীয় 
পদার্থ শোষণ করিয়া রাখিতে পারে। যে উপাদানে চক্রের উৎপত্তি 
হইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট উষ্ণ ছিল, তাচ্ছাড়া প্রতি বর্গইঞ্চি স্থানে 
৬২ মণ পরিমিত চাপ পড়ায় তাহার অন্তনিঠিত বাম্পের পরিমাণ 
আরো বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই অবস্থায় যখন উহা! পৃথিবী হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে উপনীত £ইয়াছিল, তখন এ বাম্পরাশি আর আবদ্ধ 
থাকিতে পারে লাই, চাপমুক্ত ভইয়! চন্্রদেহ হইতে বাহির হইবার 
জন্য তাহার এই ন্বাভাবিক চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। আধুনিক 
কে্যোতিষিগণ বলেন, চন্দ্রের দেহে যে অসংখ্য নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির 
চিহ্ন দেখা যায়, সেগুলি উক্ত আবদ্ধ ৰাম্পেরই কাজ। বখন চক্র 
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পৃথিবীর দেহাভ্যন্তয়ে ছিল, তখন প্রথথবীর আকাশের প্রবল চাপ 
এ বাম্পকণিকাকে বাহির হইতে দেয় নাই; কিন্তু যখনই উহ পৃথিবী 
ত্যাগ করিয়৷ চাপমুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতেই বাতির হইবার 
ভন্ত যেন উহাতে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছিল। জমাট চত্রদেছের 
আবরণ ভেদ কগ্সিয়া এ আবদ্ধ বাম্পরাশি বাহির হইবার সময়ে যে- 
সকল বৃহৎ গহ্বর রচনা করিয়াছিল, তাহার্দিগকেই আমরা এখন দুর 
হইতে আগ্নেয়গিরির আকারে দেখিতেছি। কোন সংকীর্ণ স্থানে 
আবদ্ধ বারুদে আগুন দিলে যে বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহা পাত্রটিকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া বহির্গ৬ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞণ্জের ঢই চারিখানি ভগ্ন 
ংশও বাহিয়া লইয়। দুরে ফেলিয়া দেয়। পণ্ডিতগণ বলেন, চন্তর- 
দেহের আবন্ধ বাম্প যখন সবেগে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
তখন সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের দেহের টুকরা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল। 
এই টুক্রাগুলি ক্ষুদ্র জ্যোতিফের আকারে বছদিন আকাশে ঘুরিয়া 
পৃথিবীর আকর্ষণের সীমায় আসিলে এখন ডউক্কাপিণ্ডের আকারে 
ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। অনেক উন্কাপিগই আমাদের আকাশের বায়ুর 
ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে, বায়ুর ঘর্ষণজ তাপে জবলিয়া পুড়িয়া 
ভম্ম হইয়া যায়, এবং যেগুলি খুব বড় সেগুলিরই দগ্ধাবশেষ তৃপৃষ্ঠে 
পতিত হয়। এই সকল উদ্ধার গঠোনোপাদান পরীক্ষা করিলে আমাদের 
পৃথিবীর শিলামৃত্তিকার সকল উপাদানগুলিহই তাহাতে একে একে 
ধরা পড়িয়া যায়। উন্কাপিগুগুলি এখন স্বাধীন জ্যোতিফের আকারে 
বিচরণ করিলেও দূর অতীত কালে উহ যে, পৃথিবীণ আত্মজ চন্দরেরই 
কুক্ষিগত ছিল, পূর্বোক্ত প্রমাণগুলির কথ! স্মরণ করিয়া অনেকেই 
ইহা স্বীকার করিতেছেন। 
যাহ! হউক চক্রের জন্ম সময়ে পৃথিবীর যে এক সম্কটকাল উপস্থিত 
হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। চন্দ্র জবাগ্রহ্ণ করিয়াই দূরে গমন করে নাই; 
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পৃথিবী হইতে এখন চন্দ্রের যে দূরত্ব দেখিতেছি, তাহ! অতি ধীরে ধীরে 
দীর্ঘ সময়ে হইয়াছে। অতি নিকটে থাকিয়! চন্দ্র পৃথিবীর উপর কি 
প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জানিরার উপায় নাই, এবং সে- 
সম্বন্ধে কোন অনুমান করাও চলে না। ক্রমে দূরবর্তী হইয়া চন্্র ষখন 
পৃথিবী হুইতে ছত্রিশ হাজার মাইল দুরে অবস্থান করিতেছিল, সেই 
সময়ের কথ! পণ্ডিতগণ অগ্ুমান করিতে পারেন । এই ব্যবধানে যাইতে 
কত সময় লাগিয়াছিল তাহাও গণন। কর যায়। এই প্রকার গণনায় দেখ 
শ্লিয়াছে, জন্মগ্রহণের পর অন্ততঃ পাঁচ কোটী যাইট্‌ লক্ষ বৎসর অতিবাহন 
না করিয়া চন্দ্র কখনই পৃথিবী হইতে ছত্রিশ হাজার মাইল দুরে যাইতে 
পায়ে লাই। 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে, ইহা লইয়া আধুনিক ও প্রাচীন 
পণ্ডিতমহলে অনেক বাগৃবিতণ্ড ভইয়া গিয়াছে । যাহা হউক পণ্ডিত- 
দিগের মধো অনেকেই স্বীকার করেন, আমর তৃপৃষ্টে যে শিলানৃত্বিকা 
দেখিতেছি, তাহ! ভূগর্ভের কেবল চারিশত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, 
তাহার নীচে আকেন্দ্র সমস্ত ম্থানই লৌহ প্রধান গুরুপদার্থে পুর্ণ । 
শিলামৃত্তিকাদি গড়ে জল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক ভারি, কিন্তু গভীর- 
তর প্রদেশের সেই ধাতুজ দ্রব্যের গুরুত্ব জল অপেক্ষা! প্রায় আট গুণ 
অধিক | বৈজ্ঞালিকগণ বলেন, যখন চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন 
পৃথিবীর ধাতুজ অংশটা বোধ হয় ভু-কেন্দ্রে কঠিনাবস্থাতেই ছিল; 
কেবল ভৃপৃষ্টের শিলামৃত্তিকারই উপাদান ভ্রব ও বায়ব আকারে 
পৃথিবীকে ঘেরিয়া অবস্থান করিতেছিল। কাজেই, চন্দ্র তাহার নিজের 
দেহখানি পুথিবীর শিলামুত্তিক1! দিয়াই প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল ) 
ভূগর্ডের গভীর প্রদেশে যে ধাতব দ্রব্য ছিল তাহা নিজের দৈহিক 
পুষ্টির অন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, চন্দ্রের জন্মের কিছুকাল পরেই 


পৃথিবীর শৈশব ২৩৭ 
পৃথিবী আমুল কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তৃ-পৃষ্ঠের 
উত্তাপ কখনই সেট্টিগ্রেডের এগারো শত সত্তর ডিগ্রির কম ছিল৷ 
না, কাজেই সে সময়ে আকাশ এখনকার মত নির্মল হইতে পারে 
নাই; প্রাথমিক বা্পের অবশেষ এবং জলীয় বাম্প আকাশকে আচ্ছনর 
করিয়া রাখিত। পৃথিবীকে আমরা 'এখন যে আকারে দেখিতে 
পাইতেছি, তাহা এই সময়েই একে একে প্রকাশ পাইতে আরম 
করিয়াছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়টি লইয়া দীর্থ গবেষণা 
করিয়াছিলেন । তাহাদের মতে এই অবস্থাটি আজ হইতে অস্তুতঃ 
দুই কোটি বদর পুর্বে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল। তৃপৃষ্ঠ কঠিনাকার 
প্রাপ্ত হইলেও তথন উহার উপরের কিছু দূর কর্দমবৎ কোমল ছিল 
ইছা স্বীকার করিতেই হয়। কাজেই তৃপৃষ্ঠের যে অংশে আকাশের 
চাপ অধিক পড়িত তাহা তখন নীচু হইয়া যাইত এবং যে-সকল 
স্থানের উপরে চাপ অল্প ছিল তাহা উচু হইত। তৃপৃষ্টের উপরিস্থিত 
পাহাড়-পর্বতে এবং নদী-সমুদ্রে এখন যে উচুনীচু ভাবটা সুস্পষ্ট হইয়া 
দঈাড়াইয়াছে পৃথিবীর এই সময়টাকেই তাহার আরম্ভ বলা যাইতে 
পারে। 

পৃথিবী নিজের দেহের তাপ বর্জন করিতে করিতে যখন ৩৭০০ 
ডিগ্রি পরিমিত উষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভূপৃষ্ঠের আর একটি 
বিশেষত্ব দেথা দিয়াছিল। আকাশের জলীয় বাম্পরাশি তাপাধিকা- 
প্রযুক্ত এ পধান্ত জমাট বাধিতে পারে নাই, কাজেই ভূ-পৃষ্ঠে বিন্দু- 
গ্রমাণ গলেরও অস্তিত্ব ছিল না। এই সময়ে উত্তাপ ৩৭০০ ডিগ্রিতে 
নামিয়া পড়ায়, আকাশের জলীয় বাম্পরাশি অতু্চ বৃষ্টির ধারাকারে 
ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তাহাই নিম্নভূমিতে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আধুনিক সমুদ্রের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল। 

ভূপৃষ্টের অগভীর প্রাথমিক সমুদ্রগুলি কিপ্রকারে গভীরতর হইয়। 


২ রাকা 
বর্চমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক নিপ্ধান্তের কথ! শুনিতে 
পাওয়া ঘায়। 'আমর! এগুলির মধো কেবল একটিমাত্রের উল্লেখ 
করিব। ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে জড়ের একটি সুপরিচিত ধর্মের কথা 
প্ররণ কর! প্রয়োজন । আমর! পৃথিবীতে যত সামগ্রী দেখিতে পাই, 
তাহাদের প্রতোকেই এক একটি নির্দিষ্ট উত্তাপ পাইলে দ্রব হয়। 
প্লৌোঠকে অল্প তাপ দিতে থাক, তাহ গলিবে না, কিন্তু প্রযুক্ত তাপের 
মাত্রা ১১৫০০ ডিগ্রিতে উঠিলেই উহা গলিতে আরম্ভ করিবে । কেবল 
'লৌহ নয়, স্বর্ণ রৌপ্য তাত্র শিলা মৃত্তিকা সকল বস্ত এ লৌহের স্তায়ই 
এক একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গলিতে আরস্ভ করে। কিন্তু এই প্রকারে 
গ্রব হওয়ার সহিত বাহিরের চাপের একট! অতি-নিকট সম্বন্ধ আছে। 
যে-পাঞ্জে ধাতুকে গলানো যাইতেছে, তাহার ভিতরে যদি কোন 
প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহ। হইলে সাধারণ বায়ুর চাপে উহা 
যে উষ্ণতায় গলিয়। যাইত, এখন আর সে উষ্ণতায় গলিবে না 
উষ্ততা অধিক লাগিবে। জড়ের এই সুপরিচিত ধন্দটির কথ। মনে 
রাখিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ভূ-গর্ভের কেন্দ্রসম্নিহিত স্থান খুব 
উষ্ণ হইলেও তথাকার ধাতু-মুত্তিক। দ্রবাবস্থায় নাই; উপরিস্থিত 
চারি হাজার মাইল গভীর শিলা মৃত্তিকার শ্তরগুলি কেন্দ্রসম্নিহিত 
পদার্থে যে চাপ-প্রয়োগ করিতেছে তাহা! অতিক্রঘ কাঁরয়া লৌহ প্রভৃতি 
ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে পারে এমন উত্তাপ পৃথিবীর কেন্দ্রে নাই। 
কাজেই যদি কেহ বলেন, তৃ-পৃষ্টে এক শত বা ছই শত মাইল 
নীচেকার পদার্থ গলিতাবস্থায় আছে, তাহা বিশ্বাস কর! যায়। কারণ 
সেখানে তাপের তুলনায় চাপ অল্প। কিন্তু যদি কেহ বলিয়া ফেলেন যে, 
পৃথিবীর কেন্দ্র-প্রদেশ কেবল দ্রব ধাতুতেই পূর্ণ, তবে তাহ! কোন ক্রমে 
বিশ্বান কর! যায় না। 

পূর্বোক্ত ব্যাপারটি অববস্ধন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানি কগণ 


পৃথিবীর শৈশব ২৩৯ 
সমুদ্রের ক্রমিক প্রসারতালাভের যে বাাখ্যান দিয়াছেন, এখন 
তাহা আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রেরই 
গভীরতা আমাদের জানা আছেঃ সুতরাং ষছগ্র সমুদ্রের জলের 
পরিমাণও হিনাব করা! যায়। এই হিসাবে সমুদ্রের গড় গভীরতা 
দুই মাইল সাত শত গজের কিঞ্চিং কম হয়। পৃথিবীর জল, 
নদী ও সমুদ্রের, গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ না কারয়া যদি সমভাবে 
সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে জলের গভীরতা কত 
হইত তাহাও হিসাব করা হইয়াছে । ইহাতে দেখা গিয়াছে সমুদ্রের 
জল তৃপৃষ্ঠের সর্ববাঙ্গে ছড়াইয়! পড়িলে জলের গভীরতা এক মাইল 
বারো শত গজের কির্ধিৎ অধিক হ্হয়া দীড়ায়। কাজেই স্বীকার 
করিতে হইতেছে, সমুদ্রের জল যখন বাম্পাকারে আকাশে 
ভাসমান ছিল তখন উহা এক মাইল বারো শত গজ উচ্চ জলের 
চাপের অনুরূপ বলে তৃপৃষ্ঠকে চাপিয়৷ রাখিত। এখন মনে করা 
যাউক, যেন এক দিন হঠাৎ আকাশের সমগ্র জলীয় বাম্প জমিয়৷ ভূপুষ্ঠের 
নিয়ভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিল। বলা বাভুল্য, ইহাতে স্থলভাগের 
উপরকার চাপই কমিয়! আসিবে, এবং নিয় ভূমির যে-সকল অংশে 
জল সঞ্চিত হইল তাহার উপরকার চাপ বাড়িয়া যাইবে। 
সমুদ্রের উৎপত্তির পরে, এই প্রকারে হ্থলভাগের উপরকার চাপ 
বৃদ্ধি হওয়াকে অবলম্বন করিয়াই পণ্তিতগণ সমুদ্রের ক্রমিক 
প্রসারের ব্যাখ্যান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার বলিতেছেন, 
স্থলভাগে যখন জলীয় বাম্পের চাপ ছিল, তখন প্রচুর উফ থাক। 
সত্বেও ভূগর্ডের অনেক দুর কঠিনাবস্থায় ছিল, কারণ চাপের 
আধিকা থাকিলে কোন জিনিষ সহজে গলিতে চায় না। কিন্তু 
জলের উৎপত্তির সহিত এই চাপ অন্তহিত হুইরামাত্র স্থলভাগের 
নিয়ন্তরগুলি আর কঠিনাকারে থাকিতে পারে নাই। ভূগর্ভস্থ 


হট রান্কতিকী 
ত্বাপ এই অবস্থায় পূর্বের কঠিন শিলা মৃত্তিকাগুলিকে গলাহয়! 
শ্টীত করিয়া তুলিয়াছিল; কাজেই জলাচ্ছাদিত অংশ অপেক্ষা 
জ্লবজ্জিত স্্লভাগটাই উচ্চ হুইয়! সমুদ্রকেই তুলনায় গস্ভীরতর 
করিয়াছিল । ্‌ 

পূর্বোক্ত কথাখ্খলি কেধল অন্ুমানমুলক নগে। চাপ প্রয়োগ 
করিয়া কোন অত্যুঞ্চ জিনিষকে গলিতে না দিয়া চাপের বা তাপের 
সামান্ত। হাসবৃদ্ধি করিতে থাকিলে তাহাতে যে, আকুঞধ্ন-প্রনারণ 
দেখা যায়, নানা পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হহয়াছে। অঙ্গারক 
বা্পকে শীতল করিলে তাহা তরলাকার প্রাপ্ত হয়। এই তরল 
অঙ্গারক বাণ্পের ১২০ ঘন ইঞ্চি লইয়া ৩০০ ডিগ্র উত্তাপ দিলেই 
তাহা ১৫০ ঘন ইঞ্চি হয়৷ দাড়ায়, অথচ জিনিষটা তরলাবস্থাতেই 
থাকে। এই সকল প্রমাণের বিষয় আলোচনা! করিলে মনে হয়, 
শিশু পৃথিবীতে উচ্চনিয় ভূমির উৎপত্তি এবং গলস্থলের সংস্থান- 
সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা একেবারে 
অযোক্তিক নয়। 

তৃপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যবিধানে রাসায়নিক কাধ্যের প্রভাব নিতান্ত 
অল্প নয়। বায়ু ও জলের প্রবাহ প্রভৃতি শক্তি ভূতলের মৃত্তি 
ফিরাইয়1 দেয় সতা, কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ 
যেসকল পরিবর্তনের সুত্রপাত করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। 
পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর শৈশবের 
শেষ ভাগে অপরাপর শক্তির সহিত রাদায়নিক শক্তিও কার্য 
করিয়াছিল। ভূতলে যখন প্রাথমিক সমুদ্রগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল 
তখন সমুদ্র-জল কখনই এখনকার জলের স্তায় শীতল ছিল না। 
ইহার উষ্ণড। নিশ্চয়ই এখনকার ফুটন্ত জলের উষ্ণতা অপেক্ষাও অধিক 
ছিল। তৃপৃষ্ঠের উর্থ স্তরগুলি যে-নকল উপাদানে গঠিত, তাহার সহিত 


পৃথিষীয় শৈশব ৪৯ 


গরম জল প্রবল রাসায়নিক কার্ধা গুরু করিয়। থাকে ) কাছেই সমুদ্রের 
উৎপত্তি হইবামাক্র তৃপৃষ্ঠে রাসায়নিক শক্তি কার্য আরম করিয়াছিকা। 
সমুদ্রতলের গভীর প্রদেশে যে লানা ্বামায়লিক পদার্থের স্তর দেখা যায়, 
তাহ! প্র কার্যোরই চিন্চ। 

আধুনিক বিজ্ঞাতনয পাহায্যে পাথবীর শৈশব-ইতিবৃন্ত ধঙটুক সংগ্রহ 
করা যাইতে পাক, তাহা ধোটাযুটিভাবে লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পরে 
স্তরবিষ্াস প্রভৃতিতে পৃথিবীর যে পরিবর্থদ হইয়াছিল, গং সঙ্গে গড়ে 
তৃপৃষ্ঠে যে হরণ-পূরণ চলিয়াছিল, তাহার ধার। আজও লোপ পায় নাই। 
এই পরিবর্তনের ধার! কি প্রকারে শিশু পৃথিবীকে যৌবনে উপনীত 
করিয়া শেষে প্রৌচ্‌ত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহা আমরা পৃথক প্রবন্ধে 
আলোচনা করিষ। 


মজল গ্রহ 


মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্তী খলিয়। জ্যোতিষিগণ ইহাকে অনেকদিন 
ছুইতে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া আিতেছেদ। ইহার ফছে 
গ্রহটির গতিবিধি ও প্রান্কৃতিক অবস্থাসন্বন্ধে অনেক কথ! জান! গিয়াছে। 
গত ১৮৯২ থৃষ্টাদো মজলগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটবস্তী চইয়াছিল। বল! 
বাস্থলা, জ্যোতিষিগণ এই মুযাগের সম্বাবহার করিয়াছিলেন। নানা 
ম্নেশের শত শত জ্যোতিষী দুরবীক্ষণ লাহাধো মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন । ইহার পর সে প্রকার শ্ুযোগ ' বন্কাল পাওয়া 
মায় নাই। আজ কয়েক মান হুইল, আবার সেই শুভ মুহূর্ত 
উপস্থিত হইয়াছিল । দেশবিদেশের জ্যোতিধিগণ সেই ছুর্লভ সময়ে 
বড় বড় দুরবীক্ষণ দ্বারা আধার নূতন করিয়া মঙ্গলকে পর্য্যবে্গণ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে যে-সকল যন্ত্র ছারা 
পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, এই ১৬ বংসরে তাহাদের অনেক উন্নতি 
হইয়াছে; সুতরাং এই সকল উন্নত যন্ত্রাদি-লাহয্যে যে পর্যযবেক্ষণ 
হুইয়াছে, তাহা দ্বারা মঙ্গললোকের অনেক নৃতন খবর পাওযা যাইবে 
বলিয়া আশ হইতেছে । 

পাঠক বশ্থই অবগত আছেন, প্রত্যেক গ্রহ এক একটি 
নি্গিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়! হুর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী, মল, 
বুধ, বৃহক্পতি প্রভৃতি ছোট-বড় সকল গ্রহই সুর্ধ্যকে মাঝে স্বাখিয়। 
ঘুঝিয়া বেড়াইতেছে। গ্রহগণের ভ্রমণপথ ঠিক বৃত্বাকার নয়। 
এককেজ্জ (02060010) বৃত্তহথয়ের পরিধির মধ্যেকার বাবধান 
ধেমন অপরিবত্তিত থাকে, পথগুলি বৃত্তাকার হইলে প্রত্যেক ছুই 
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গ্র্ের ভ্রযণপথের মধোকার ব্যবধানকেও ঠিক পেই প্রকার অপরিধণ্তিত 
দেখা যাইত।  গ্রহধাত্রেই এক একটি বৃভ্তাভাস, অর্থাৎ ডি্বাকার 
(13211100081) পথ অবলম্বন করিয়া হুর্ঘাকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সুখ্য 
সেই বৃত্তাভাস ক্ষেত্রেরই একটি অধিশ্রয় (80083) শাবলগ্ছন করিয়! 
স্থির থাকে। কাজেই, পরিভ্রযষণপথগুলির পরস্পর বাবধান কখনই এক 
দেখা যায় লা। মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবী হুর্ধ্যের নিকটতর। এজন 
পৃথিবী যে বুত্তাভাসপথে হুর্যাকে প্রদক্ষিণ করে' তাহা মঙ্গলের পথের 
ভিতরে থাকিয়া যায়। তাশ্ছাড়৷ পথ ছুইটিক্স অবস্থান এরূপ বোাচন্তর "ঘ। 
যখন মঙ্গল হৃুর্যের নিকটতম স্থান অধিকার করে, তখন পৃথিবী হয 
হইতে অনেক দুরে পড়িয়। থাকে। 

পৃথিবীর ভ্রমণপথ মঙ্গলের ভ্রমণপথের মধ্যবত্তাঁ হওয়ায় মঙ্গলের 
পথের তুলনায় পৃথিবীর পথ কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে, এবং তা”্র 
উপর আবার পৃথিবীর পরিভ্রমণ-বেগ মঙ্লের বেগের তুলনায় কিঞ্চিৎ 
দ্রুততর । এই নকল কারণে পৃথিবী যে লময়ে একবার নৃর্যাকে প্রদক্ষিণ 
করে, মঙ্গলের পুর্ণ প্রদক্ষিণ সে সময়ে শেষ হয় না। কাজেই নিকটবর্তী 
চষ্ঠয়া দেখ! পাক্ষাৎ কর গ্রতি বখসর ইহাদের ভাগো ঘটিয়৷ উঠে লা'। 
ভিসাব কারয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গল ও পৃথিবী তাহাদের নির্দিষ্ট পথে 
ব্রণ করিতে করিতে প্রায় ছই বসরে এক একবার পাশাপাশি আসিয়া 
দাড়ায়। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী ও মঙ্গলের ভ্রমণপথের 
ব্যবধান সফল স্থানে সমান নয় ; সুতরাং উভয়ের মিললনকালে বাবধানটা 
হদি খুব ছোট ন। হয়, তবে পর্যাবেক্ষণের অত্যন্ত অন্বিধা আসিয়া 
পড়ে। গ্রহহয়ের ভ্রমণপথের যে ছুইটি স্থানের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা সকল, 
১৮৭২ সালে এবং গত বৎসরে মঙ্গল ও পৃথিবী সেইন্থানে আমিয়। 
মিলিয়াছিল। জ্যোভিষিগণ এই তই বৎসরে মঙ্গললোকের গ্মনেক 
নৃতদ তথ্য লংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 


৪৪ প্রার্ঠতিক্ী | 


ভ্রঙ্ণপথ যে সমতলে অবস্থিত, পথিবী তাহার উপয় খাঁড়া হা 
ঈাড়াইয়া চলাফেরা করে লা। হহায় অক্ষরেখা (4১515) নেই 
মহতলের সহিত শ্রায় ২৩০ অংশ পরিমিত “কোণ করিয়া হেলিয়া রহিযাছে। 
পাঠক অশ্প্ই অবগত আছেন, অক্ষরেখার' এই বক্রতাই তৃপষ্টের 
শতগ্রীগ্মাদি দানা খভুকে ডাকিয়া আসে । মঙ্গল পৃথিবীর নিকট 
হইলে, তাছার অঙ্গরেখা পরীক্ষা! করিয়া, তাহাতেও ঠিক এ পরিমাণ 
বক্রতা. দেখা গিয়াছে, এব* মাঙ্গলিক দিন ও পাধিব দিনের মধ্যেও 
একতা ধর পড়িয়াছে। হিসাব কারলে দেখা যায়, মাঙ্গপিক দিন 
পাধিব দিন অপেক্ষ। চল্লিশ মিনিটের অধিক দীর্ঘ নয়, নুতক্নাং শীত- 
গ্রীষ্নাদি নানা খড় যে, কেবল পৃাথবীতেই বিরাজ করিতেছে, এখন 
আর লে-কথা বলা যায় না| মঙ্গললোকেও ধড়খাতু নিয়মিতভাবে 
যাওয়া-আগা করে। 

পৃথিবীর সহিত মঙ্গলাগ্রহের ইহাই একমাজ কা নয়। পুলঃপুন 
অঙ্গঞাকে পর্যবেক্ষণ কারয়া। ডউদ্ভয়ের মধো আয়ো গ্মনেক একতা দেখ 
গিয়াছে । মঙ্গলের ব্যাস ৪২০০ মাহুল। কাজেই, আয়তনে মঙ্গল, 
গৃথিবী অপেক্ষা লেক ছোট, এব শুরদ্ত্বও অলের ভত্ু। হিলাৎ 
করিলে দেখা ঘায়, পুথিবী তাহার পৃষ্ঠন্থ বস্তগুলিকে যে বলে টানে 
যঙ্ধল তাহার পাচভাগের তৃইতাগ মাত্র বলে টানিতে পারে । এক মং 
পহত্রিশ পের ওজনের মানুষ পৃথিবী হইতে সহসা মঙ্গললোকে লীং 
হইলে, সেখানে তাহার ওজন আধমণের অধিক হইবে না) মুতরা 
পার্থিব আানব মঙগললোকে গিঘ্বা মৃত্তিকা! হইতে বছ উদ্ধে' লাফাইং 
পারিবে, এবং তাহার হম্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পৃথিবীর তুঁঙগলায় আড়াইগু' 
উচ্ছে উঠিয়া, ধারে ধীরে লামিয়া মাটিতে পড়িবে। 

গ্রহের জখুশা তাহার উপর্িষ্থিতি পদার্ঘগুলিকে জঘু করিয়াঃ 
ক্ষান্ত হয় না। লঘুত'র সঙ্গে লক্ষে তাহ্থার আকর্ষণের 'রিমাণ কথিয় 


 হযলঞাহ হর 


আনে রলিয়া, লকল প্রারুতিক নযাপারই ভিড লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে! 
গ্র্থাদিয় স্রুত্বের তুলনায় সুর্য নক্ষত্র প্রভৃতি বৃহৎ জেটোতিচলিয় সন 
অনেক অধিক ; ন্ুতরাং ইহাদের আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। পক্লীণ 
করিয়া দেখ! গিয়াছে, এই শ্রেণীর বড় জ্োতিফগুলি ছাধক্কোজেন্‌, 
ছোপয়মূ 'প্রন্থৃতি অতি রঘু বা্পগুলিকেও তাহাদের গঁকাশ রূইতে 
যাঃতে দেয় দাই। লক্ষত্রদিগের আকাশ সর্বদাই জঘু-গুর নানাজাতীয় 
বাম্পে পণ থাকে। পৃথিবীর "গুরুত্ব “জলের ভুলনায় অধিক $ইলেও, 
বুর্যা ও লক্ষত্রাদির তুলনায় জতি অল্ল। কাজেই, পৃথিবী তাহার দুর্বল 
আকর্ষণে হাইড্রোজেন, হেলিয়ম্‌ প্রভৃতি লঘু-বাম্পগুলিকে আকাণে 
আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এগুলি রনুকাল পৃথিবীকে ত্যাগ কন্গিয়! 
মহাকাশে চালয়া গিয়াছে । এখন কেবল অক্িজেন, নাইট্রাজেন্‌ 
প্রভৃতি গুরুতর বাম্পগুলিই আমাদের আকাশকে আচ্ছনর করিয়! 
রাখিয়াছে। চঙ্ত্রের গুরুত্ব ও আয়তন উভয় পৃথিবী কপেঞ্জ! অনেক 
অল্প। এইজন্য ইগার আকাশের অবস্থা আরও লোচনীয় হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সভায় গুরু বাম্পকেও চজ্জ 
টানিয়া রাখিতে পারে লাই । কাজেই, চন্দ্রের দেশে আকাশ একপ্রকায় 
শৃন্ত। হুইয়াই রহিয়াছে । চন্দ্রগর্ভ হইতে যে জলীয় ও অজারক বম্প 
উদিত হয়, তাতাই ক্ষণকালের জগ্গ আকাশে বিচরণ করিয়। ক্রমে 
চিরকালের জন্ত মহাকাশে অঞন্তভচিত হইয়া যায়। অজলের গুকুতব, চনে 
সায় লিতাস্ত অল নয়; সুতরাং ইনাতে নাইট্রোজেন বা আক্সজেনের 
স্তায় গুরু বাম্প থাকারই সম্ভবনা অধিক । | 

মঙ্গলপৃচে.যে জলীয় বাম্প আছে, গত ১৮৯২ সালের এব: তৎপূর্বাকায় 
পর্যবেক্ষণে তাহার অনেক প্রগাণ পাওয়া গিয়াছে । পৃঙ্গিবীয় গ্নেরু" 
সুজিহিত প্রদেশ যেমণ শীতকালে বরফে আচ্ছর হইয়। পড়ে, মজর গ্রহে 
শীঁতকারা উপন্ডিত হইলে তাঙ্কার যেরুগ্রদেশকেও ঠিক সেই প্রকারে 


3৪৩ প্রা্কতিকী 


তৃষারাচ্ছন্ন হইতে দেখ! যায়। গ্রীত্মকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীরই 
বত লেই যাক্মলিক তুষারগাশি গলিয়া মেকপ্রদেশের শুভ্রতা লষ্ট কিবা 
ফেলে। 

মেরুপ্রদেশের পূর্ব্বোন্ত শুভ্রযুকুটকে কয়েকম্ন পপ্ডিত কঠিন 
অঙ্গারক-রাম্প বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আমেরিকার লিক্‌ 
মানমন্দিরের প্রধান-জ্যোতিষী জগদ্ধিখ্টাত পণ্ডিত পিকার্িঙ্‌ সাহ্ের 
ইছার প্রতিবাদ কারয়া দেখাইয়াছেন,--ষততই শীঙুল করা যাউক না 
কেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের অন্ততঃ পাঁচগুণ চাপ না পাইলে 
গঙ্গারক বাষ্প জমাট বাধিতে পারে লা; কিন্তু মঙ্গলের আকাশের 
চাপ ভৃ-বান্ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম; ম্ুতরাং জলীয় বাম্পই ষে 
জমাট বীধিয়। মঙ্গলে শ্বেতমুকুটের রচনা করে, তাহাতে আর সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই; কিন্তু পৃথিবীর মত মঙ্গলে প্রচুর জল লাই, এবং 
মালিক লমুদ্রগুলিও পৃথিবীর সমুদ্রের গ্ভায় গভীর নয়। পৃথিবীর 
জলাভমিগুলি যেমন অগভীর, মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও প্প্রায় তন্রপ। 
শীতের পর বসন্ত উপগ্ঠিত হুইলে মেরুপ্রদেশের তৃষাররাশি গলিয়া এই 
নিমভূমিগলিকে জঙ্গপ্লাবিত করে। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, মঙ্গলের তুগনায় পৃথিবীর গুরুত্ব অতাস্ত 
অধিক, কাজেই ইগার আকর্ষণের পরিমাণও মঙ্গল অপেক্ষা অনেক 
অধিক। এই আকর্ষণে পৃথিবী খুব লঘু বাম্পগুলিকে টানিয়া রাখিতে 
পারে নাই বটে, কিন্তু জলীয় বাম্পকে সে সহজে ছাড়িতেছে লা। 
এই কারণে ইহা! নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া সর্বদা ভূপৃষ্টে ও 
আকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু মঙ্গল তাহার দুর্বল টানে জলীয় 
বাম্পকে আবদ্ধ রাখিতে পানে না। কাজেই, এহ বাম্পগুলি ধীরে ধীরে 
গ্রহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। [পকারিঙ্‌ সাহেব বলিতেছেন, 
গ্রহের গর্ভ হইতে বেশলকল জলীয় বাম্প সম্ভ উখ্িত হইতেছে, তাহ! 


হললগ্ছ ২৪৭ 


ঘমিয়াই মেরগ্রদেশের তুষারাবর়ণ উৎপর করে, এবং ব্সন্তাগমে গলিয়া 
হা ও খ্থান্পাদির , আকার প্রাপ্ত হইলে তাহার লমপ্তই গ্রহ ত্যাগ কিস 


হজে 


দক্ষিণের চিত্রের উপর তুষাব্রের শুভ্র মুকুট, 
বাষের চিত্রে মঙ্গলেব তুষারপ্লাবন। 





চলিয়া যায়) সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমান অবস্থায় মঙ্গলে জল 


থাকিলেও যখন গর্ভ জলভাগ্ডার সম্পূর্ণ শূগ্ভ হইয়৷ যাইবে তখন আর 
একবিন্দু জলও ম্গলপৃষ্ঠে খু'জিয়া! পাওয়া যাইবে না। 


৯৪ প্রান্কতিকী : 
__. পৃথিবীর বাযুমগ্ুলের চাপ ত্রিশ ইঞ্ি উচ্চ, পারদের ভারকে 
অনায়াসে উপয়ে উঠাইয়। রাখিতে পারে | হিবাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে, মঙ্গলের আকাশের চাপ সাত ইঞ্চির অধিক উচ্চ পারদকে 
ঠেলিয়! রাখিতে পারে পা। -ঘাসুষ কৃত; তর. বাছুর মধ্যে থাকিয়া 
প্রাণধারণ করিতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়ছে। ইহাতে 
দেখা গিয়াছিল, ব্াধুকে তরল কাঁরতে করিতে বন তাহার চাপ পাঁচ 
ইঞ্চি উচ্চ পার'দর ভাবের অঙ্ুম্াপ হয়, তখন নেই বায়ু ছারা আর 
স্বাস-প্রশ্থাসের কাজ চলে নাঁ। মঙ্গলের বাযুষণ্ডলের চাপ প্রায় সাত 
ইঞ্চি পারদের ভারের তুলা, সতন্বাং এই বায়ু স্বাপ-প্রশ্থাস করিয়া, 
এবং গ্রহপৃষ্টস্থ জঙফা ব্যবহার করিয়া, কোন জীবের গ্রাণধারণ কর! 
্মসস্তভব নয়; কি এই প্রচার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়। ঠিক আমা- 
দিগের মত বুদ্ধিমান প্রানী মজলগ্র্ে জন্মিতে পারিয়াছ্ে কি লা, সে বিষয়ে 
ঘোর লন্দ্েকে আছে । ৰ 
দূরবীক্ষণ নাহায্ো মঙ্গল পর্যাবেক্ষণ করিলে তাহার উপরে কতক- 
গুলি সুবিম্তত্ত রেখা! দেখিতে পাওয়া যায়। এহগুঞ্িকে লইয়৷ আজ 
কয়েক বর জ্যোতিবিবদ্গণের মধ্য খুব আলোচন! চলিতেছে । 
একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এই রেখাগুলি মঙ্জলপৃষ্টস্থ বড় বড় 
খাল বাতীত আর কিছুই নয়। বরফগল! জঙকে মেরুপ্রদেশ হইতে 
দুরদেশে লইয়া আসিবার জন্ মাঙ্গলিক প্রাপিগণ এই খালগুলিকে 
কাটিয়। রাখিয়াছে। ইহারা কোলক্রমে এগুলিকে স্বাভাবিক খাল 
বলিয়া স্বীকার করিতে চাছিতেছেন না। দুরবীক্ষণে এগুলিকে যে 
প্রকার সরল ও শুবিষ্তস্ত দেখা যায়, কোন নদনদীকে শ্বাভাবিক 
অবস্থায় সে প্রকার দেখা যায় লা। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর 
করিয়৷ ইহারা বলিতেছেন, মানুষ অপেক্ষ। সহঅগুণে বুদ্ধিমান কোন 
প্রাণী নিশ্চয়ই মজলে বাস করিতেছে, এবং ইহারাই বুদ্ধিকৌশলে 


অযলগ্রহ ৯৪৯ 


এী কল বৃ, খাল গলন ক্রিয়া গ্রহের দর্ধটংশে, জল মোগাইতেছে। 
মন্ধগোককনু রুফরেখাখুলি যে. লতযই জলগ্রণালী, ভাঙ্গতে 
| টি । আত্ম লদেছ নাই। বেক 
গুদেশের বক গলিতে 
আরঙ্ঠ করিলে এ ম্লেখা 
গুলিকে সুষ্পষ্ট দেখা! যায়। 
জ্যোতিবিরদগ্ণ বলেন, 
বরফের জঙ্গে খালগুলি পূর্ণ 
হইলে, ভাহার উভয় তীরের 
সিক্ত মৃত্তিকায় যে-সকল 
মঙ্গলে খালের রেখা উত্তিদূ জন্মে, তাহাই খাল- 
গুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেয়। 
আর একদগ পণ্ডিত পূর্বোক্ত দিষ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গিতেছেন, 
মালিক খালের স্তায় সুবিন্তস্ত ছোট ছোট খাল চন্দ্রমগ্ডলের স্থানে 
স্থানে দেখা যায়। চন্্র যে সম্পূর্ণ নির্জীব, তাহাতে আর এখন মতট্ৈধ 
নাই ; জুতযাং যে প্রার্কাতিক শক্ষিতে চত্রে খালের উৎপত্তি হইয়াছে, 
মঙ্গলের খালগুলি মেই শক্তি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা 
অযৌক্তিক নয়। তা'ছাড়া মঙ্গলের যে-সকল অংশকে জোতিযিগণ 
সমুদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক খালকে সেই সকল সমুক্রের উপরেই 
অবস্থিত দেখা যায়. স্বুতয়াং জঙল-চালনাই সদি খালখননের প্রধান 
উদ্ধেস্ঠ হয়, তবে এ সকল খালের কোনই সার্থকতা খুঁজিয়৷ পাওয়। যায় 
না। যে মাঙ্গলিক জীব সমুদ্রগর্ভে খাল খনন করিতে পারে, তাহাকে 
কখনই সুবুন্ধ প্রাণী বল। যাইতে পারে লা. 
ষঙ্গলগ্রত, বুদ্ধিমান্‌ প্রাণী হারা অধুষিত কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া 
যে তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হুইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। 





2৫৬ প্রাপ্কৃত্তিকী 


গ্লোতির্ষিদ্মাত্রেই কোন এক পক্ষ আবলম্বন করিয়া বিচারে শ্রবৃক্ত 
রলহিয়াছেন। বলা বাছল্য, প্রশ্নটির মীমাংলাচেষ্টায় যে-সকল তথ্য 
সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মললসন্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ আবিষ্কুত 
হইয়া পড়িতেছে , কিন্তু তথাপি এসে! পে অনেক জানি বার্ি। 
এগুলি নিশ্চিতরূপে আবিষ্ঠত না কইলো, আঙগলেয় প্রাকৃতিক অধহাপিনারদী 
কোন দিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠ। করা অসন্ভধ হইবে। প্রসিদ্ধ আোফিরী 
সিয়েপারেলি (96118991115 ) লাঁকেব বহপূর্বে মঙ্গলে যে-সকন কৌ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, গত ১৮৯৭ সালের পর্যাবেকণে সেগুলিকে দেখা 
যায় নাই; কিন্তু ১৯*২ সালের শর্ধাবেক্ছণে সেগুলি আবার বথাক্খানে 
আবিত হইয়াছিল। মল্লগ্রঠের এইপ্রকায় অনেক খু'টিনাটি ব্যাপায়ের 
কোন ব্যাথ্যানই এ পর্যন্ত পাওয়। যায় নাই । 

মধ্যে মধ্যে মঙ্গলগ্রহ এক একবার পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া 
আত্মপরিচয় প্রদানের সুযোগ উপস্থিত কাঁরবে। দেশবিদেশের 
জ্যোতির্বিদ্গণ এই সুযোগের সাবার করিবেন ১ সুতরাং আশা কর! 
যাইতে পারে, এই সকল পর্যবেক্ষণের ফলে বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির এক অতি 
ক্র অংশ হইতে রুহ্ন্ঠ-যবনিক! উদঘাটিত ইয়া পড়িবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমর বিশ্বনাথের তৃষ্টিমহিমাকফে আবে গ্রত্যক্গভাবে উপলব্ধি করিবার 
দগুযোগ প্রাপ্ত হইব। 


নুতন নীহারিকাবা 


গ্ধাফে। মায়ে রাখিয়া যে, গ্রহথগণ দিশ্ততই পরিজনণ করিতেছে, 
ইহা আসি াঠীন ক্যোতিনীদিগের়ও জানা ছিল। কিছ ইরা! এছের 


ভ্রমপপধগুলিকে সম্পূর্ণ বৃগ্তাকার খলিয়! হলে করিতেন। শখ জগত 
বা টতঠুত্'জ লা হইয়। ক্ষন বৃত্তাকার হইল, জিজ্ঞানা করিলে হীরার! 





জার্মান জ্যোতিষী কেপ্লার 
বলিতেন, সমস্ত ভ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এক বৃত্তেই গঠনে 
সর্বাঙ্গীণ সুশৃঙ্খলা বর্তমান । 


এজন্াই তগবান্‌ গ্রহিগকে বৃত্তাকার 
২৫১ 
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নৃতন শীহারিকাবাদ ২&৩ 


পথে তুরাইয়া থাকেন। জোতিঃশানভ্ত্রর এই ওপন্ভালিক যুগের কথা? 
ছাড়িয়া দিঁগে দেখা থায়। ১৬০৯ খুঁ্টাকে যেদিন প্রসিদ্ধ ভ্যোতিধী 
কেপলার ( ৩") গ্রহদিগকে বৃত্তাভান ( 811100991 ) পথে ভ্রমণ 
করিতে দেখিয়াছিঞ্েন। সেই দিনই ন্বা জোতিষের জন্মদিন । কেপলার 
সাহেব এই নূতন তথ্যটি কেবল সংগ্রত করিয়াই গিয়াছিজেন : 
বুত্তাভান পথের উৎপত্তি, গ্রনঙ্গে কোন নুত্তদ কথা তাহার নিকট ঠইতে। 
শুনা যায় নাই। প্রঞ্কত তত্ব জ'শ্বার জন্য প্রায় শত বৎসর প্রতীক্ষা 
করিতে হইয়াছিল; গঞ্জ ১৭৯১ খষ্টান্ধে অন্ধিতীয় মহাপণ্ডিত লাগ্লাস্‌ 
সাঠের জগছুৎপত্তির «কটা ব্যাখান্দ দয়া বিষয়টির যীষাংসা 
করিয়াছিলেন। চন্দ্র, সর্ব, বুহম্পতি, শনি প্রড়তি গ্রঠোপগ্রাহর 
উপাদান এককালে জ্বলন্ত লীভারিকার আকারে আকাশে ঘুরি ৩ছিল 
বলিয়! ইহার বিশ্বাস ভহয়াছিল, এবং কালক্রমে উহ্থাই জমাট বাধিয়। 
এই জগতের উৎপত্তি করিয়াছে সিদ্ধান্ত ঠইয়াছিল | দ্লেব জিনিফ' 
কঠিন হইয়া গেলে, একটিমাত্র জমাট 7 পা"য়া যায়। একই 
নীহারিক1 জমাট বীধিয়া কি প্রকারে বক জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করল 
জানিতে চাঠিলে তিনি বলিতেন, সেই বিশাল নীহারিক। কঠিন ভইয়া 
সঙ্কুচিত হইবার সময়, উহার দেহের ফিয়দংশ মাঝে মাঝে বজয়াকাকে 
রাখিয়া! গিয়াছিল। এখন গেইগুলিই পু্ভীভূত হইয়া মঙ্গল, বুধ, বহম্পতি. 
পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে । উপগ্রহের ইৎপত্ির কথা 
জিজ্ঞাস) করিলেও লাপ্লাস্‌ সাহেধ এ ব্যাখ্যান দিতেন! গ্রহগণ যে-সকঞ্জ 
বলয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সামগ্রীগুলি একত্র হইয় পিগা কারে 
পাঁরপত হহলে, ইহাদেরও চারিদিকে ছোট ছোট বলয়ের উৎপত্তি হইত। 
আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, শাল ও মজলের উপগ্রহগুলি দেই লক্জ 
বলয়েরই জমাটএগুত্তি | 

যাহা হউক ঘৃর্ণাঘান বৃহৎ নীঁগরিকা হইতে কিছযুত হষইঘ়াই' যে, 


২9 প্রান্কৃতিকী 


শই গ্রচ-উপগ্রহাদির ্থষ্টি হইয়াছে গত এক শত ৰৎলর ধরিয়া তাহা 
অবিসম্থাদে স্বীকৃত হইয়া আলিতেছে। কুর্যকে সেই নীহাননকানডুপের 
সুধা অংশ এবং গ্রহ-উপগ্রভাদিকে তাহারই ক্ষুত্র খ্ুপ্র বিচ্ছিন্ন অংশ 
বলিয়া সকলেই মানিত্েছিল। সম্প্রতি মধ্যাপক পি, (7. ]. 596) হৃষ্টি- 
তত্বের এই প্রাচীন দিদ্ধান্তের প্রতিবাদ : করিয়া . কয়েকটি নৃতন 
কথার অবতারণ! করিয়াছেন। লি, সাহেব আমেরিকার একজন 
খাতলাঘা জ্যোতিষী এবং নানা জোতিষিক গবেষণায় তাহার লাম 
এখন জগদ্বিধাত। বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রগুলির পাতায় পাতায় 
আজকাল যে-সকল নব সিম্ধান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, পি. সাহেবের 
কথাগুলিকে লেই শ্রেণীতৃক্ত করা যায় না। ইহার প্রতোক উত্কিই 
গাঁণিতিক প্রমাণের উপর ত্দরপ্রতিষ্ঠিত। তাশ্ছাড়৷ দীর্ঘকাল আকাশ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্োকটির 
সছিত নব সিদ্ধান্তের এঁক্য আছে। এই নকল কারণে হঠাৎ ইহাকে 
উড়াইয়া দেওয়া চলিতেছে লা । দেশবিদেশের জ্যোতিষিমহলে আজকাল 
ইহার খুবই আলোচল। চলিতেছে | 

শিশু হুর্যা হইতে স্থলিভ হইয়া যে, এই সৌরজগতের উৎপত্তি 
্বইয়াছে, এ কথাটা, সি, সাহেব প্রথমেই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথম 
কালের এক বিশাল নীহারিকান্তুপের- অন্তিত্ব মানিয়া লইয়া ইনি 
বলিতেছেন, সেই নীহারিকারই নানা অংশ জ্মাট বাঁধিয়! বৃহস্পতি, 
শনি প্রভৃতি গ্রহের উৎপত্তি *করিয়াছে। এই নকল জঘাট 
অংশগুলির মধ্যে সুর্য্েরই গুরুত্ব ও আয়তন বৃহৎ ছিল, কাজেই নিজের 
প্রবলতর আকর্ষণে গে দূরবর্তী মকল গ্রহকেই টানিয়া নিকটে আনিয়াছে। 
উপগ্রহ্থের উৎপত্বিপ্রসঙ্গেও তিনি এই কথা বলিতেছেন। আমাদের 
চন্দ্র এবং শনি বা বুহস্পতিকর উপগ্রহগুলি কখনই মুঝ্গ্রহের অঙ্গীভূত 
ছিল না। আকর্ষণের লীমার মধ্যে গমাট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল 


রহ 


বকাবাদ 


শর 
ঙ্া. 
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“ইঃড  প্রাককাতিকী 


' বলিয়াই এগুলি গ্রহদিগের দিক ধত্রা দিয়াছে । আকর্ষণের বন্ধন [্ি 
' করিয়া পঙ্াইবার পামর্থ। এখন ই্াদের কাহারে! নাই । | 

পূর্বের কথাগুলি হইতে বুঝা 'যায়, সিদ্ধান্তটি প্রচলিত কাকী 
খাদেরহ এক নুতদ 'সংসবরণ |. প্রচলিত, লিঙ্কাং্ত আয়: এক ঘুর্টামান 
নীহারিকার অভ্িত্ব মানিয়া থাকি, এছ ১০ পয জীবর্নের চাপে 
উহা সীগান্তব্তী কতক অংশ বিচ়াত তষ1 পড়ে বিয়া স্বীকার করি । 
সি. সাঙেব এইগুজিই যাঞ্িতে চাহিতেছেন লা। ইনি বলিতেছেন, 
প্রাথমিক নীতাস্িরায় আবর্তনেয় চাপ: ছিল. নাও, চিনির সের দানা 

বাধিতে স্থুরু হইলে বুসভাগ্ডের স্কানে স্থানে মেজ আপনা হইতেই দান 

বাধা নু হয়, কতক স্ইে প্রকারে নীঙারিকার গ্রহগুপি ভমিতে 
আরম কারসিয়াছিল । 

এই নব সিদ্ধান্তের লাহায্যে ধূমকেতুর 'এক নূতন ওস্মপ্ডিক প্রস্তত 
হইয়াছে | সি. পাচেব বলিতেছেন, এই গুত্র জ্যোতিক্ষগুলি প্রার্থমক 
নীহারিকাঃই শীত প্র্ধেশে জঙ্ষিয়াছিল।; বোধ হয় নীহারকার 
ভিতরকারি : আশা: প্রক্কোপগ্রছের রচদাতেই নিঃশেষ হইয়া 
গিয়াছিল 1... এখন নৃষ্যেক্ন ঝাঁকর্ণে এক একবার জগতের কেন্দ্রের 
নিট আসিয়া তাগ আবার পেই লীমান্তবর্তী গন্মস্থানের কাছাকাছি 
হইতেছে। ... | 

অভি প্রাচীনকাল হইতে -ফোতিবিগণ আকাশের নানা অংশে 
ব্ছ নীহারিকা দেখিয়া আসিতেছেল; কিম্তু এগুলির উৎপত্তিতত্ব 
অগ্তাপি জেযোতিঃপান্ত্রের একটা প্রকাণ্ড লমন্তা হয়া ঘছিয়াছে.। নৃতন 
সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা বজিতেছেন, শত ুর্যোপম নক্ষত্র হইতে আয়ম্ত 
করিয়া ক্ষুদ্র উক্কাপিওড প্রভৃতি ছোট-বড় সকল জ্যোতিফই নিজ নিজ 
দেহ হইতে নিয়তই অতি ক্ষ ধুলিকণ। ত্যাগ করিতেছে । এই গুলিই 
দীর্ঘকাল এলোষেলে! ভাবে আকাশে ভাঁনিয়া শেষে একত্র হহয় 
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২৬০ প্রাকতিকী 


নির্দেশ করিয়া আমিতেছিলেন । দি. সাহের বালতেছেন, গ্োতিফধিগের 
দেহ হইতে ম্ঘলিত চইয়া, যে ধৃপিপুঞ্জ মহা কাশে ব্যাপ্ত হইয়া মাছে, তাহাই 
এই সকল পরিবর্তনের মুল কাএণ। নির্গিষ্ট পথে চলিবার সময় কোন 
অনুজ্জল জ্যোতিফ যদি ঘন ধূলিপুঞ্জের মংধ্ষণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইহার তাতে 
উজ্জ্বলত। বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা । এই প্রকারে আকপ্মিক উজ্জ্বল লক্ষত্র- 
খুলিকেই আমর! দূর হইতে পরিবর্তনশীল তাবরকার আকারে দেখি। যে- 
সকল নক্ষত্র জোড়া জোড়া বা তিল চারিটি করিয়া একত্র অবস্থান 
করে, তাহাদের৪ উজ্দ্লতার নিয়মিত পত্রিবর্তন-সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যান 
প্রয়োগ করিতে পারা যায় । যে-গুলিকে আমরা যুগল নক্ষত্র বঞ্জি, তাহা 
তাই খুব কাছাকাছি থাকিয়। নির্দিষ্ঠকালে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে ॥ 
স্থতরাং ইহাদের কাহারো ক্ষার মাঝে যদি কোন ধুলিপুজ আসিয়া 
দাড়ায়, তবে প্রতোক প্রদক্ষিণের শেষে উহ্বাকে ধূলির সংঘর্ষণে জলিয়। 
উঠিতে ভয়। | 

নবীন জ্যোতিঃশাদে অগ্তাপি কোন নক্ষত্রের মৃত্যু সংবাদ লিপিবদ্ধ 
হয় নাই । কোটি কোটি বৎসরজীবী নক্ষত্রগুলি যে, চই হাজার বৎলরের 
শিশু পৃথিবীকে মৃডার বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাও আশা করা যায় না। 
কিন্ত নক্ষত্রের জন্ম বড় ছুললভ ঘটন! নয়। আকাশের যে-সকল স্থান 
সম্পূর্ণ নক্ষগুবঞজ্ডিত। কখন কখন দেখানে হঠাৎ নুতন নক্ষত্রের গ্রজলন 
দেখ গিয়াছে ! এগুলি প্রায়ই কয়েকদিন মাত্র উজ্জ্লালোক বিতরণ 
করিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হয়! যাহা হউক অধ্যাপক সি. ইহাদের উৎপতি- 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অন্ুজ্জল ব গ্বল্লোজ্জল নক্ষত্র যখন গন্ভবা দিক্‌ ধরিয়া 
যাইতে যাইতে দেই ধুলিপুঞ্জ বা অপর কোন অনুজ্জবল জ্যোতিক্ষের সংঘর্ষৎ 
প্রাণ হয় তখন উভয়েই সংঘর্ষ» তাপে জুলিয়া উঠে। আমর দুর 
হইতে এই বিশাল অগ্নিকাগুকেহই নৃতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। 
দুরবীক্ষণ হস্ত দিয়! চন্দ্রমণ্ডজ পর্যাবেক্ণ কন্িলে, আত্মেম্বগিরির গহ্বর 


নুতন নীহাক্রিকাবাদ 
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ব্ডি১ 


আত প্রাকতিকী 


অন্ররূপ কতকগুলি চিহ্ন চন্দ্রের সর্বাঙগে পরিব্যাপ্ত দেখ! বায়। আধুনিক 
জ্যোতিধিগণ এগুলিকে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিবর বলিয়াই প্রচার 
করিয়। আমিতেছেন। দুষ্ঠুন লীহানিকাবাদের প্রতিষ্ঠা! দি. সাহেব 
এই দিদ্ধান্ত গ্রাধ ক্ষক্িতেছেদ না সুহার। খাতে সেখ্লি উত্কাপাতের 
চিহ্ন । কার্ধায় টিল ফেব্সিলে যেন তাগানে এক প্রকার চিহ্ন রহিয়! 
যায়, কোমল চল্জদেহে সে প্রকার বধ উল পাডয়া এক সগয়ে এ চিহ্ছগুলি 
উৎপন্ন করিয়াছিল । 

নুতন নীহার্িকাবাদের আাহায্যে গ্রহদিগেষ্ব। আবর্ভন ($২০01%001) 
ও পরিভ্রমণ (5২৩৬০1110917) এই দইয়ের কুলার হ্যাখ্য। পাওয়া গিয়াছে, 
এবং গ্রহদিগের বক্ষা। বৃ্তাকার না হইয়া কেন বৃুস্তাঙাস হই, তাহারও 
কারণ নির্দেশ করা চিতেছে | সি. সান্ছের এই লকল ব্যাপারে 
গণিতের প্রমাণ নিয়াছেন, স্ৃতরাং তক্কার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। 

অর্ধশভা্ধী পূর্ধে জোতিগিগণ মৌরজগৎকে অতি ক্ষুদ্র বঙ্গিয়া 
মনে করিতেন । শনিগ্রতের বাহিকে সৌরপরিবাবুতুক্ত গ্মপর কোন 
জো লাই বলিম্বাই ইছাদের বিশ্বাস ছিল! ইহার পর কয়েক 
বৎসরের ষধ্যে ইউয়েনস্‌ ও নেপ্চুন্‌ গ্রহবুগাোলের আবিষ্কার়ে লৌরজগতের 
প্রসার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল | নি লাহে তাহার লব সিদ্ধান্তের সাহায্যে 
আমাদের জাগাধকে আরও বুহৎ বপি্বা প্রমাণ করিতেছেন । নেপচুন 
গ্রন্কের কক্ধ গুর্য হহতে বছ দুরবর্ভী থাকিয়াও, দ্মাক্ায়ে প্রায় বৃত্তর 
্তায় এাহসঁছ়ে। ইনি গণিতে প্রাণ প্রয়োগ করিনা বলিতেছেন, 
নেপৃচুন্‌ সৌন্নঙগতের সীমান্তবৃত হইণে হার কক্ষ খুত্তের অনুন্প 
না হইয়া সুস্পষ্ট ডিস্বাক্কতি হইত। কাজেই বাজতে হইতেছে, নেপ্চুনের 
বাহিরে এখনে! একাধিক বুহৎ গ্রঠ বর্তমান আছে। সুধা হইতে বহুদুরব্ঁ 
বলিয় ইহার! আমাদের অলক্ষ্যে স্ধ্যপ্রদক্ষিৎ করিতেছে । অদূর ভবিষ্মাতে 
এগুলি একদিন ইউরেনস্‌ ও নেপ্চুনের স্তায় হঠাৎ ধরা দিবে। 


নূতন নীহার্িকাবাদ 7. ২৬৩ 


অপর জ্যোতিকাদিতে জীববাম আছে কি বা, এই প্রশ্নটি লইয়। যে 
স্দীর্ঘয আলোচন! চলিতেছে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান পিপ্রয়োজন। 
জ্যোতিষিগণ বন বিচার করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। ব্ছ দুয়ের প্যোতিফগুলির 'কথ্া ছাড়িয়া আমাদেরই 
গৃহস্ধারে যে শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে, তাহাদের ঘরের খবর 
জানিতে গেলেও হতাশ হইতে হয়। কোন জ্োতিষীই ইহাদের 
মাক্ষাশ এবং পৃষ্ঠদেশের অবস্থ। নিঃসন্দেহে নিরূপণ করিতে পারেন লাই। 
এই প্রসঙ্গে সি. সাহেব বলিতেছেন, যে এক মহানিয়মের শাসনে এই 
ঘিশ্বের অভিবাক্তি হইয়াছে, তাহা কখনই বিশেষভাবে পূথিবীতে কার্ধ্য 
করে নাই; ধরাপৃষ্ঠ জীববাসের উপযোগী হওয়া এবং জড়কে জীবে 
পরিণত কর! বখন ব্রক্ধাগুব্যাপী একই মহাশক্তির কাধ্য, তখন ' সেই 
শক্তিই লীলাভূমি অপর জ্যোতিষ্কগুলিতে কেন জীব জন্মগ্রহণ কাঁরবে না, 
ভাছার লঙ্গত কারণ নাই । | 


গ্রহদিগের কক্ষ 


কি প্রকারে অনন্ত যাকাশে সহত্র হুধ্যের সান অসংখ্য) গো তিকের 
তি হইল এবং এক একটি জ্যোতিফকে থেরিয়৷ যে-সকল গ্রহ-উপগ্রহ, 
খুমকেতু অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে, ভাতারাই বা কি প্রকারে উৎপন্জ 
হইল, এই মঙ্কাপ্রশ্ন প্রথম জ্ঞানোম্মেষের সহিত মানবের মনে উদিত 
কইয়াছিল। অনৈতিহামিক যুগ হইতে যে, কত কিন্বাস্তী, কত 
জমান এই ব্যাপারের লহিত জড়িত হইয়৷ আছে, সতাই।তাহার ইয়ন্তা 
ড় ন|। জড়ের নব নব ধর্ম আবিফার করিয়া এবং জড়কে নব নব 
জুত্তিতে দেখিয়! যে বিজ্ঞান এখন উন্নতির পথে প্রতিদিনই অঞসর 
হইতেছে, তাচাও প্রাচীন মানবের মনের নেই প্রাচীন প্রশ্নটির উত্তর 
দিবার জন্ত সচেষ্ট রহিয়াছে । এই চেষ্টা কতদিনে সার্থকতা লাভ 
কারবে, জানি না। যুগে যুগেই স্থষ্টিতত্বের নৃতন নূতন কথ! শুনা 
যাইতেছ; আমাদের পিতামহগণ, যে সিদ্ধান্তের পাঁরচয় পাইয়। 
স্িতৃত্বের একটা কিলার! হইল ভাবিয়াছিলেন, বর্তমান যুগে আমর! 
তাহাকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি এবং কোন নূস্তন 
সিদ্ধান্ত দ্বার। সৃষ্টি-রছন্তের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই 
প্রকারে মবিরা পুরাঙনের বর্জন এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে 
বলিয়া আমাদের খেদ করিবার কিছুই নাই? প্রত্যেক দিদ্ধাস্তই 
আমাদের জ্ঞানের তাগারে। নূতন নূতন সম্পদ প্রদান করিতেছে, এবং 
সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলাতে গিয়া আমর! নব লব 
প্রাকৃতিক তন্বের সন্ধান পাইতেছি। প্রকৃতির কাধ্যের কারণদির্দেশ 


১৩৪ 


গ্রহছিগের বক্ষ  হড৫ 
সরিতে গিয়া আমরা এই প্রকারে যাহা লাভ করিত তা বাতিক 
জআডলনীয়। 
জর্ম্মান্‌ পণ্ডিত কাণ্ট স্থষ্টিতত্বের প্রসঙ্গে আভাষ রাগে, 
এই যে বুধ, বুছম্পতি, 
মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ-পরিবুত 
কৃইয়। হৃর্ধা মভাকাশে 
বিরাজ করিতেছে, তাহা 
কোন জণস্ত বাম্পাকার 
'নীহারিকা-রাশি হইতেই 
উৎপযন। করামী গাঁণতঘিৎ 
লাপাস (15801509 ) 
সাহেব কান্টেবর এ কখারই 
অঘর্থন করিয়া তাহার 
শীহারিকাবদের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু 
সম্প্রতি ইংলগ্ডের বিখ্যাত 
পণ্ডিত জর্জ ডারুইন 
প্রড়তি মনীষিগণ নীহা- 
র্িকাবাদের নত্যতায় নীহারিকাবাদের গ্রতিষ্ঠাত। ইমানুয়েল কান্ট, 
সন্দিহান তইয়। পড়িয়াছেন। নীহারিকাবাদের মুল অবলদ্বন করিয়া 
যে-সকল ্োভতিষিক ব্যাপারের ব্যাথান পাওয়া যায় না, এখম 
'সেগুলিই তীছাদের নজরে পড়িতেছে এবং অব্যাখ্যাত তত্বের ব্যাথা 
দিয়া কোন নূতন সিদ্ধান্ত ঈাড় করানো তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া 
লীড়াইয়াছে। ইহারা! সৃষ্টিতত্ব-ন্বন্ধে যে নূতন সিদ্ধান্তের আতাষ 
দিতেছেন, তাহার আঙ্োচন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দে্রা নঠে। অধ্যাপক 





২ প্রাকৃতিকী 
জঙ্জ ডারুইন্‌ ভাঠার সিদ্ধান্ত অখলম্বন করিয়া যে-এ্ক অব্যাধাত; 
জেটাতিধিক ব্যাপারের ব্যাথা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এখানে, 
তাারই 'আভাষ দিব । 

. পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি গ্রস্ৃতি ছোট-বড় গ্রহগুলি, যে-পথে 
ধর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সহত্র সহম্র বৎসরের পর্যযবেক্ষণে 
গর€গণকে লেই সকল পথ হইতে একট? বিচলিত হইতে দেখা যায় 
নাই 1 এই ব্যাপারটি আমাদের খুব স্থপারচিত হইলেও বড়ঃ বিশ্ময়কর। 
কেবল ইহাই নয়, কুর্ধ্য তাতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রছের, 
তব পরিমাপ করিলে দুস্বগুলির মধ্যে যে অভভূত শৃঙ্খলা! দেখা যায়, 
হা আরে বিশ্যয়কর । ৭, ৩১৩৬, ১২, ২৭১৪৮, ৯৬ এই সংখ্যাগুলির 
ধা বেশ 'একটা শৃঙ্খল! আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার 
য়ে দ্বিত্তণ ইত্যাদি । কাজেই শুন্তকে ছাড়িয়। দিলে পূর্বোক্ত প্রত্যেক 


রাঁশিকে পুর্ধাবর্তী রাশর দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। এখন যা প্রত্যেকের 
সাঁছত চার যোগ কর! যায়, তৰে সংখ্যাগুলি-_৪, প, ১০১ ১৬, ২৮, ৫৯৯: 


এবং ১০ হইয়া ঈ্ড়ায়। বড়ই আশ্চর্ষোর বিষয়, সুধ্য হইতে বুধ, শুক্র, 
পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের দরত্বেপ ক্মসুপাত প্রায় ৪, ণ ১০ হতাদির অন্ুব্ধপ ৷ 

: গ্রহুগণের ছুরদ্বের এই ' অদ্ভুত নিয়মটি জন্মান জোতিধী বো, 
(19০8) সাহেব হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছলেন, 1কস্ত তিনি বা তাহার 
পরবর্তী কোন জ্যোতিযাই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। 
সৌরজগতের সীমান্তবর্তী নেপৃচুন্‌ গ্রন্টটিকে ও তাহার উপগ্রহগণকে 
পূর্বোক্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখ! যায় না সতা, কিন্তু তাই বালয়া 
গ্রহ-বিন্গাসের নিয়ুমটি যে, প্রকৃতির একটা খেয়াল এ কথ কখনই 
বল। যায় না। গ্রহ্গণের কক্ষার্র (অর্থাৎ পরিজরমপর-প্থের ) গিক্রত 
এবং সুর্য হইতে ভাভাদের দুরত্বের শৃঙ্খলা যে সির সময়কার কোন 
বিশেষ অবস্থা দ্বার উৎপন্ন হহয়াছে হঠ। স্বীকার করিতেই হয়| 


৯ ছু ৬% 


হাহগাণের কক্ষ। ৬ 


রি ভাই ও ঠাঙার িলতবগ নীহারিকাবাদে দাতার 
বলেন, এরর নীরা নী ইীগাঙরানিও বগি, 
মূলে এক কা খা িগ 
ভৎপন্ন হইয়া খাকিবে, কিনব পৃথিবী, গর, শনি গড়ি ইস প্রথমে 
সেই নীহারিক্জার খজীমূত ডিক আ। বৃকদাকার সু াশুষ্ঠ হচতে 
উদ্ধাপিগাকার বনু জ্যোতিফ টানিয়া লইয়া গরছাদিগ উৎপাত্ধি কারিয়াছে। 
ভঙ্জ ডাঝইন্‌ তাহার নব সিদ্ধান্তে এই মূল কখাটিকে ধরিয়্াই গ্রক- 
উপগ্রহাদির বকর সবিতার কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্। করিয়াছেন । 
এ সম্বন্ধে ডারটন্‌ যে গবেষণ। করিয়াছেন, ভাঙার মামু উচ্চ অন্দৈ্ট গণিতে 
পূর্ণ, আগর! গণিতের কগা বতদুর সম্ভব বর্জন করিয়া বিষয়টি মোটামুটি 
জিপিবন্ধ করিখায় চেষ্টা করিব। 

জ্যোতির্কিষ্টাব থে সকল নুতন তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
মধিকাংশই জে)াতিফ'লোকে £ অতীত জীরন আলোচনাও ফজষ্ট সক ভ 
তহয়াছে। দুর তবিষ্কাতে গ্রতণক্ষতরাদিয অবস্থা কি প্রকার দ্রাডাইবে 
তাহার আভাষ বর্তমান অবস্থায় পায় বায় না; হস আর্ছিবক্তির 
পথে অগ্রলর কইনার নধয়ে যে-সকল পদচিক্জ রাখিয়া বায়, ভাঠাহী জীবনের 
ধার দেখাইয়া দেন । এই কারণে কোন সিদ্ধান্তের প্রতিটা করিতে তইলে 
গ্রহনক্ষত্ের সটিপতা-বজ্জিত প্রথম আবস্থায় খা শ্বয়গ করিছে ভূয় এবং 
সেই অবস্থাটাই ফ্রেমে আঁকর্ষণ-বিকর্ধণের মধ্যে কি প্রকারে ক্মভিবাক্ত 
হইয়া বর্তরষান'াছল জটিল হইয়। দীড়াইয়াছে ভাহ! দেখিতে হুম । জর্জ 
গস অগ্রসর হা হার লিগার প্রতিষ্ঠা 








ূ টিতে ক রঃ রর একটি 
জ্যোতিক্ক বাটা: পু ঠাই এই রি 


বল! যাউক, ইচ্ভা যেন €কোন চক্রাক'র পথে শুধোর চাডিদিকে ঘুরিয়া 





২৯৮ 





গ্রনথদিগের কক্ষ ২৬৪, 


বেড়াইতেছে । ভার পরে মনে করা বাউক, একটি উদ্ধাপিগড বা 
সর গ্রহ সৌরজগতে প্রবেশ করিল, এবং যে, লমতলে বৃহস্পতি ুরধা 
প্রদক্ষিণ করিতেছে, 'নূতন 'জ্যোতিকফষটি দেই তল অবলগ্বদ করিছ। 
কোন নির্দিই দ্দিকে ছুটি চলিল। এই প্রকার অবস্থা্য এই তৃতীক্ক 
জ্যোতি্ষটির গতিবিধি কি হইবে গিজ্ঞাসা করিলে আমরা, লহ বুদ্ধিতে 
হয় ত একটা উত্তর দিয়া ফেলি। কিন ইনার উত্তর দেওয়। এত সঞজ 
নয়। নিপুণ গণিতবিদ্গণকেও পূর্বোক্ত অবস্থাপক্প তিনটি জ্যোতিফের 
গতিবিধি নির্ধারণে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে । গণিতের চুল-চের 
গণলার ভিতরে প্রযেশ না করিয়। আমরা ইহা সুম্পষ্ট বুবিতে পারি বে, 
হুর্য্য ও বৃহস্পতির স্তায় ছুইটা! বুহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া 
ক্ষুদ্র গ্রহটির গতি অত্যন্ত জর্টিল হইয়া পড়িবে । নিজের, গন্জবাপথে 
ঘুরিতে ঘুরিতে হুর্ধা বা বৃচম্পতির নিকটবর্তী হইলে তাহা অতি ক্রু 
বেগে উক্ত গ্রন্কদের নিকটে ছুটিয়া যাইবে এবং কোন প্রকারে বদি 
উন্তাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, তবে সে অতি মন্থর গতিতে দূরে 
চলিয়া যাইবে । কিন্তু হূর্ধ্য ও বৃহস্পতির স্তায় ভুইট। প্রকাণ্ড জেোতিফষকে 
ফাঁকি দেওয়! অধিক দিন কখনই চলিবে না; সুর্যোর, চারিদিকে ঘুরিতে 
গিয়। এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আমিবে, যখন তাহা ভীম গতিতে সুধা 
বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে । কাজেই সুর্ধা ও বৃহস্পতির 
রাজ নবাগত ক্ষ অতিথিটির আর আন্তিত্বই থাকিবে লা। 

এখন মনে করা যাঁউক, যেন শুর্যা ও বৃহস্পতির রাজে) একটি 
গ্রহাকার অতিথির পৰ্সিবন্ধে শত শত ছোট উদ্কাপিগড প্রবেশ করিয়া 
বিচিত্র পথে খিচিন্র গতিতে ছুটিয়া চলিয়ছে। ছোট হওয়া বড় বিপদ; 
বড় ছোটকে নিজের অধীনে রাখে; তারপরে ছোটরা হে দর পাকা 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, তাহারও উপাস্ত থাকে না, কারণ ছোটদের 
শক্তি অল্প। কাজেই, এই শত শত অতিথির দশ! পূর্ধব উদাহরণের' 


হক প্রাককতিকী 


একক অতিথির তনুনূপই হইবে । রাজো প্রথেশলাত করিবামাজজ 
কর্তকগুলিকে নুর্যয এবং আর কত কগুলিকে' বৃহস্পতি গ্রাস করিয়া 
ক্েলিবে।  অবশি্ অতিথিরা হয়ত ছুই চারিবার সুর্ধয বা বৃহস্পতির 
অতি নিকটে আসিয়া পলাইতে পারিবে, কিন্তু একেবারে মুক্তিলাভ 
কাহারও অনৃষ্টে ঘটিবে না। হহাদের অধিকাংশই গুধ্য গ্রাস কক্ধিয়া 
ফেলিবে। অবশিষ্টগুলি বৃহস্পতির ভাগে পড়িবে। কোন উদ্কাপিগ্ 
সৌররাজ্যে প্রবেশ করিয়৷ কতদিন পরে হূর্ধয ৰা বৃহস্পতির ক্রোড়ে 
নির্ধবাপ লাভ করিবে, তাহা বল! কঠিন। যে দিক্‌ ধরিয়া এবং যে 
'গঙিতে উক্কাপিগুগুলি সৌরজগতে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রতোকের 
নির্ধাণলাভের . কাল সেই দিক্‌ ও গতির উপরেই নির্ভর করে। নুতরাং 
দেখা যাইতেছে. যেটি খুব অনুকূল গণ্তি ও দিক্‌ লইয়! বৃহস্পতি ও 
সুর্ষোর অধিকারে প্রবেশ করিবে, তাহার জীবনও দীর্ঘ হইবে । সহত্র 
সহস্র উক্কাপিও বা ক্ষুদ্র গ্রভের মধ্যে অন্ততঃ ছু'চারটির এই প্রকার অনুকূল 
পথে অনুকূল গতি লইয়া প্রবেশ করা একটুও আশ্চর্য নয়। কাজেই, 
হৃধা বা বুহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমাদের সুপরিচিত 
গ্রহদের ন্তায় 'ইহাদের নিরাপদে পরিভ্রমণ করাই স্বাভাবিক । জর্জ 
ডাক্ুইন্‌ বলিতে চাহিতেছেন, সৌরজগতে বুধ, শুক্র, পূর্থিবী, মঙ্গল 
প্রভৃতি যেসকল গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষায় পরিভ্রষণ করিতেছে, তাহারা 
সকলেই অনুকুল গতি ও দিক্‌ লইয়া মৌর অধিকারে গ্রবেশ করিয়াছিল, 
এই কারণেই তাচাদের কঙ্ষণ স্থির রহিয়াছে । যাহারা প্রতিকূল অবস্থায় 
আমিয়াছিল, তা্কাা কুর্যা বা অপর কোন প্রভাপশালী গ্রহের টানে &ঁ 
সকল জেযাতিষ্কে পড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে ; ইহারা 
এখন কুধ্য বা অপর কোন বৃহৎ গ্রহের অঙ্গীভূত। 

: পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা বাইতেছে, মান্ধুয় যেমন ন্ডান্তা- 
ছিলাবে মল্লায়ু, বা দীর্ঘজীবী হয়, নক্ষতপ্র“জগতের গ্রহ-উপগ্রহগণও ঠিক 


গ্রহদিগের কক্স ২খ 


বসেই প্রকারে তাহাদের গৃহ-প্রবেশ কাজের, গতিরিধির অবস্থা-জঞুসারে 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে । পার্কোর মধ এই যে, মাঈষের 
জীবন এক ছুই দশ বা শত বৎপরব্যাপী, জ্যোতিষ্কের ভীবন ছুই চারি 
দিন হইতে তআরফ্য করিয়া কোটি কোটি বৎমরব্যাপী। কোন-গতিকে 
নূর্যে;যর আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাশ করিবার মত অবন্থা লইয়া যে গ্রহটি 
সৌর জগতে প্রবেশ করিয়াছে সেটি হয়ত ছু'চার লক্ষ বৎলর বাচিবে, 
এবং যাহার! আরও অন্গুকুল অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের ক্সীবন 
সম্ভবতঃ কোটি কোটি বলরেও অবলান হইবে না। কিন্তু মৃত্যুমুগে 
হতে কাহারও [নস্তার নাই, চিরপ্বির কক্ষায় ঘুরিতে পারে এ প্রকার 
হিসাব-পত্র করিয়া এবং তদনুলারে গতিলম্পন্ন হইয়া! হয়ত কোন গ্র 
'গৃহ্প্রবেশ করে শাহ । 

মানুষের জীবনট। যেমন ক্ষুদ্র, তাহাদের অভিজ্ঞতাও তেমাঁন অল্প। 
অধিক কি, আমরা দশ হাজার বৎণর পুর্ববেকারও খবর লিপিবদ্ধ রাখি 
-নাই। সুতরাং যে.জ্যোতিফ দশ কোটি বৎসর ধরিয়া নিরাপদে সূর্য্য 
প্রদক্ষিণ করিয়া হৃর্যের কবলিত হহবে, মামরা যদি তাহাকে স্থির-কক্ষ? 
গ্রহ'্বলি, ইহাতে বোধ হুয় তুল হয় না। ভর্জ ডারুইন্‌ ও তাহার শিস্যগণ 
এই শ্রেণীর দীর্ঘগীবী গ্রচগণকেহ স্থিরকক্ষা-সম্পন্ন বলিতে চাঠিতেছেন। 

এখন গ্রিজ্ঞ/সা করা যাইতে পারে, সৌর-জগৎ বা অপর কোন 
নক্ষত্র-জগতের অতিথি গ্রহগ্ুলির মধ্যে কতকগুলি যন মোটামুটি স্থির- 
কক্ষা! হইল . কিন্তু তা বলিয়া কি তাহা/দর সুদীর্ঘ বা অনস্ত জীবদের 
মধো আর .কোন বিপদ্‌ লাই? জর্জ ডারুইন্‌ এই প্রশ্নের একটা'বড় 
অণ্ডভ উত্তর দিয়াছেন । তিনি বলেন, এই যে আমাদের পৃথিবী 
একট। নি্দিষ্টপথ মবলম্বন করিয়া নিপ্দিষ্টকালে নুর্য। প্রদক্ষিণ করিতেছে, 
কোন কারণে যাদ লে তাহার কক্ষা, হইতে একটু বিচলিত হয়, তাহ! 
চইলে. আর রক্ষা নাই। এই থে একটু অকল্যাণ চইল, তাহা কালে 


২৭২ প্রাকৃতিকী 


কাঁলে বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে এমন হয়! দাড়াইবে যে, তখন আব 
পৃথিবীর নিস্তার থাকিবে না; অল্লাহু ভ্রাভৃগণের স্কায় তাহাকেও বুর্যে/র 
গ্রাসে পড়িতে হইবে । | 
: পূর্বোক্ত গ্রকারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রগণের : ধ্বংষের 
সপ্তাবন! শ্রাছে কি না জানিবার জন্ত কৌতৃগল হওয়া স্বাভাবিক । 
পঞ্ডিতগণ এই প্রলঙ্গের যে ষীমাংসায় উপনীত ভইয়াছেন তাহাতে 
ধ্বংসের সম্ভাবনাই দেখা যায় । জর্জ ডারুইন্‌ যথল হুর্যয এব বৃহস্পতি 
বা: অপর কোন জ্যোতিফের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গণনা করিয়াছিলেন, 
তখন নবাগত উদ্ধাপিগদিগকে গুরুত্ব্ীন বণিয়াই ধরিয়াছিলেন এবং 
আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মহাকাশে পরিভ্রমণকালে তাহারা 
বাহির হইতে কোন প্রকার বাধ! প্রাপ্ত হয় না। বলা খাছলা, হিসাবের 
জা্টলতা-বর্জনের জন্য তিনি এই প্রকার স্বীকার করিয়। লইয়াছিলেন।, 
কিন্ত প্রকৃত ব্যাপারের কথ! মনে করিলে বুঝ। যায়, উক্কাপও্গুলি 
আকারে যত ক্ষু্র হউক না কেন, তাহাদের ভার আছে এবং ভ্রমণ 
পণথেও তাছার বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই, আমাদের গ্রহ-উপগ্রগণ 
এখন যে কক্ষায় হুথ্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা £হইতে কাগক্রফে 
উন্থাদিগকে অত্যল্প বিচলিত হইতেই হইবে এবং বিচলিত হইলে নিশ্চয়ই 
ধ্বংসমুখখে পড়িতে ঠইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, গ্রহ-উপগ্রছের' 
মৃত্যুবীজ তাহাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু এঠ অবপ্তভ্তাবী মৃত্যুভয়ে” 
মানবজাতির বিচলিত হইবার কারণ লাই । আমাদের গ্রহ-উপগ্রন্থের 
মৃত্যুর আরও শত শত বীজ “প্রোথিত হইয়াছে এবং মেগুলি অদ্ভুরিত 
হইতেও আরম্ভ করিয়াছে, স্বাভাবিক মুভ্্র অনেক পূর্বে এগুলির, 
কুফলেই স্থিলোপের সম্ভাবনা] আছে। 
পূর্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, মৌরজগত্ের গ্রহগুলির 
মধ্যে কতকগুলির মোটামুটি ভিসারে স্বির-রক্ষা আছে, এবং কতকগুলির, 


গ্রহদিগের' কক্ষা ২৭৩, 


নাই।' যাহাদের লাই, "তাহার! : জীঙন-সংগ্রামে কিছুদিন ধুঝিক়্া! বৈরি- 
হস্তে আত্মপমর্গপ করে। বাহাদের' আছে, তাহারা বাহিরের প্রবল শত্রুর 
অভি, আপোস করিয়া ধাহিত্ের সহিত. লিজের' চালচলন হিলাইয়া 
বন্তিয়া থাকে ৷ “ এখানেও 'সেই বুদ্ধ ডাকইলের অভিবাক্িবাদের সুত্র 
তলায় তলায় ফাজ করিতেছে 

কি প্রকারে বুধ, শুক্র, পুথিবা ও মঙ্তলাদি-গ্রহযুক্ত এই বিশাল 
লৌবুজগতের স্থষ্টি হইল, এখন বোধ হয় বুঝা কঠিন হইবে'না । 'প্রথঘে 
কুরধ্য এবং বুহস্পতিহ সৌরজগতে রাজত্ব কাঁরত; তা'র পর দলে দলে 
উদ্কাপিও্ড ব! ক্ষুদ্র গ্রহাকার নৃতন অভিথির আগমন হইল। এগুলি যথেচ্ছ 
প্রকারে যথেচ্ছ পথে ছুটিয়া চলিত। স্ুর্যা এবং বৃহস্পতি সুত্বিধ। বুঝিয়া 
অধিকাংশকে গ্রাস করিয়! পৃষ্টা হইল; সৌরজগতে ছোটখাট উক্কাপিও 
বা ধুলিকণাও রহিল না; যাহারা সৌয়াধিকারে প্রবেশকালে 
অন্ুকুজ গতিবিধি লইয়া আসিয়াছিল, কেবল তাহারাহ টিকিয়! 
থাকিল। এই টিকিয়া থাকা অতিথিগণই এখন এক এক নিদ্ধি্ট পথে, 
নির্দিষ্ট দুরে থাকিয়া সুধী প্রদক্ষিণ করিতেছে । ইহ্থাদিগকে লইয়াই 
সৌরজগৎ । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বে-সকল প্রাকৃতিক ঝাপারের মুলে 
গিয়া পৌছিয়াছেন, প্রায়ই তাহাদের গোড়ার একটি নিয়মের সন্ধান 
পাইয়াছেন। জর্জ ডারুইন্‌ সৃষ্টিতত্বের যে ব্যাথান দিতেছেন, তাহাতে 
তিনি এখনো কোন নির্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান পান নাই। ঠিক কোন্‌ 
অবস্থায় মৌরজগতে প্রবেশ করিলে নবাগত গ্রহগণ চিরনির্দিষ্ট কক্ষায় 
ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার হুত্র আজও আবিষ্কৃত ভয় নাই ? তাণ্ছাড়া 
কোন্‌ গ্রচ্চের কক্ষা স্থির এবং কোন্টির ক্স! বিচলনশীল, তাহ। নির্ণয় 
করিবার নিয়ম আজও ধা পড়ে নাই। কিন্তু এই সকল মু কুত্রগুলি 
ষে শীম্বুই আবিষ্কৃত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে ;--বোড.সাহেব 
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গরগণের দূরছের' যয যে হুসৃখলা দেখিয়। অবাক হইয়াছিলেন, তাহারও 
ঝারণ নির্ভেশ কর! যাইবে বুজিয়। আল হইজেছে। এ 
. .. গর বিশ যে গোড়ায় এক যহানিয়মের অধীন হই মুহিবান 
হয়! পড়িয়াছে। . আজকালকার নান! বৈজ্ঞালিক আবিষ্কাঘ়ে তাহার 
আভাষ পাওয়৷ ঘায়। হুক্মাতিসৃত্ম পরমাণুর গঠনের সহিত বিরাট 
লৌক্রজগতের সংগঠনের ভুলদ! করিলেও ইহার লক্ষণ দেখা যায়।। জর্জ 
ডারূইন্‌ যেমন . একটি বৃহৎ জ্যোতিফের চারিদিকে শত শত কষ উদ্ধা- 
পিপ্ডের অস্থিত্ব মানিয়া। জগতের অভিব্যক্তি দেখাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন, 
অতিক্ক্ম পরমাণুর গে অপর বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্‌ দেইগ্রকার শত শত 
অতি-পরমাণুকে ( (01701150165 ) নিয়ত ত্রামাঘাণ দেখিতে পাইয়াছেন। 
'জ্যোতিষ্ষা্গের গায়, অতি-পরমাধুদিগের মধ্যে ঘাত গ্রতিঘাত, নংঘোগ- 
বিয়োগ এবং এক এক নির্দিষ্ট কক্ষার ভ্রমণ নাই, এ কথ কেহছ, বলিতে 
পারেন না, বরং তাহার্ই লক্ষণ দেখা যাইতেছে । মুতরাং যদি বলা 
যায়, কোন এক গুতদিনে বিরাট জ্যোতিফ-জগতের অগ্িবাক্তির শুর 
আবিষ্কৃত হইলে, অভি-সুম্্ম পরমাণুর মধ্যে যে নুল্মতম কুত্্-্রন্নাওডগুলি 
বহিয়াছে, তারও মুগ তর জানা যাইবে, তাহ! হইলে বোধ হয় অধিক 
কিছুই বলা হয় না। 
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দুর্য্ের অতি নিকটে যে বুধ নামক গ্রহটি রহিয়াছে, তাহার তুণনায় 
শধ্যের গুরুত্ব একাত্তর লক্ষ গুণ অধিক ঝি বাহাত্তর লক্ষ গুগ অধিক, 
এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের কিছুই যায় আমে না, এই প্রকার 
অভিযোগ 'অবৈজ্ঞানিক' বন্ধুগণের নিকট হইতে অনেক সময়ে শুনিয়াছি। 
তাহারা বলেন, বিজ্ঞানে এত চুল-চেরা হিসাব কেন » পুথিবী হইতে 
শর্যোর দুরত্ব নয় কোটি আটাশ লক্ষ আশী হাজার মাইল এই কথাটা 
শুনিলে, তাহারা অবাক্‌ হইয়া বলেন, “ই, সুধাটা খুব দূরে আছে 
বটে।” কিন্তু যখন বলা! যায়, আধুনিক গবেষণায় সুর্যের দুরত্ব নয় কোটি 
ত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তখন এই কথাটা তাদের 
আনে একটুও বিল্ময়ের উদ্রেক করে না। তীহার। হয়ত বলিয়া ফেলেন, 
এহ এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের নুনাধিক্যে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি 
হইল কোথায়! এই চুলচেরা সাবের ত কোন প্রয়োজনহ দেখ! 


সায় না। 
বিজ্ঞানে চুক্মাগণনার প্রয়োজন এই অভিযোগকারীদিগকে এক কথায় 


বুঝানো কঠিন। আমর! বন্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দিয়া & 
প্রয়োজনের বিধয় পাঠকদিগের সন্মুথে উপস্ঠি5 কবিব। 
জ্যোতিঃশাস্ত্বের কথাই মালোচন! করা যাউক , প্রাীনত্বে 
বিজ্ঞানের কান শাখা ইহার সমকক্ষ নয়। অতি প্রাচীন যুগের লতা 
মানবগণ চন্্রকুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রেযর় গতিবিধি ও উদয়ান্তের মধ্যে শৃর্খলা 
দেখিয়া য়ে কত আনন উপভোগ কত্ধিয়াছেন, তাহা আামবা অনায়াসেই 
১৭? 


২4৬ | প্রার্কৃতিকী 
অঞ্রমাদ করিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষীর গণন। করিস 
চ্জ-হুর্যোর গ্রহণ ও গ্রন্গণের উদয়াস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্থাগী 
প্রগার করিতেন, তাহাই বোধ হয় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে 
বিস্মিত করিত। আজ$ ইংরাজি নৌপঞ্জিকা' (58০০1 4৯117 2270) 
এধং আমাদের দেশীয় পঞ্জিকায় গ্রহণাদিপম্বন্ধে যে-সকী ভবিষ্বন্বাণী 
জিপিবন্ধ থাকে, তাহা মিলিয়া গেলে, জনলাধারণকে কম বিশ্মিত 
করে না। 
.. এপন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্যোতিঃশান্ত্রের এই মোহিনী শক্তিটির 
সৎপত্তি কোথায়? বিজ্ঞ পাঠককে অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে, 
জ্যোতিিক ব্যাপারগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া! ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের 
সামর্থ মানব কখনই একদিনে পায় নাই। বৎসরের পর বংসর বছ 
অনুসন্ধিৎস্ুকে রাত্রি জাগিয়া জোতিষ্ধদিগের গতিবিধি পর্যাবেক্ষণ করিতে 
হইয়াছে, কত গণনায় সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে, কত পরিমাপ কাঁরতে 
হইতেছে, তৰে তাহার! জ্যোতিঃশান্ত্রের প্রতি ভনসাধারণের দৃষ্টি মাকর্ষণ 
করিতে পারিয়াছেন। | | 

অনেকে মনে করেন, কিছুকাল ভাল করিয়। জ্যোতিষফ-পধাবেক্ষণে 
আমরা ভাহাদের গতিবিধির মধ্যে যে নিয়ম দেখিতে পাই, ভবিষ্যতে 
গ্রহ-নক্ষত্রেরা বুঝি. সেই নিয়মেই চলে, কাজেই জ্যোতিঃশান্তরটা চরমে 
জ্যোতিষীদের ভাত হহতে গণিতাঁবশারদদিগের হাতে পড়াই উচিত। 
এই অবস্থায় গণিতজ্ঞেরাহই কেবল কাগজকলমের হিদাঝে জ্যোতিষিক 
ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারিবেন। ধীভারা বৃহৎ বুহৎ জ্যোতিষিক 
আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হহত্ে 
অবস্তুই এই প্রকার উক্তি আশ! করা বায় না। দার্ঘ পর্যবেক্ষণের 
উপরে স্ষুদ্র বৃহৎ সকল জ্যোতিষিক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু যতহ্‌, 
সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা যাউক লা কেন, যন্ত্রের দোষে বা পর্যবেক্ষণের 


& 
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কসতর্কতায় একটু জআথটু ভ্রম হিসাবেই যধো প্রবিষ্ট হওয়া অবস্থভাবী । 
প্রারস্তের এ£. অবশ্ঠস্তাবী ক্ষুদ্র ভ্রম কালক্রমে জমিতে জযিতে এত 
বু গ্লাড়ায় যে, পূর্বেকার গণনায় যে ফল পাওয়া যাইত, তখন 
আর তাহা পাওয়া যায় না। গ্র্ণের বা অপর' কোন ঘটনার কাল- 
নিন্ধপণের জন্য 'ছিসান্ধে বলিয়া জ্যোতিষিগণ যে ফল জাত: কজেল, 
তখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্যোতিষিক ব্যাপারের সহিত তাহার [মল দেখা যায়: 
না। ভূল পধ্যবেক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করার পরে, নিঞ্টমের 
এই প্রকার ত্ঘলন প্রাচীন জ্যোতিষিগণ পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
ইহা ভইতে জ্যোতিষিক গণনায় চুলচেরা! হিসাবের .. প্রয়োজনীয়তা 
আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। গণনার সহিত 'প্রতাক্ষৃষ্ট ঘটনার 
মিল! দেখানোর উপরেই জ্যোতিঃশান্ত্রের মহিমা প্রতিঠিত। প্রথম 
পধ্যধেক্ষণে তুল ভইলে, এই মিল রক্ষা করিয়া গণনা করা একেবারে 
অসম্ভব। কাজেই মোটামুটি পর্যবেক্ষণের ফলে কোন নিয়মের সন্ধান 
পাইয়াও জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বংশের পর বংশ 
বৎসরের পর বৎসর এবং রাত্রির পর রাত্রি 'ইহাদিগকে বার বার 
'জ্যোতিষ্ব-পর্যাবেক্ষণ ও বড় বড় হিসাবের খাতা লিথিয়া জীবন 
কাটাইতে হয়ঃ মামাদের ন্যায় “অবৈজ্ঞানিকর্পদগের নিকটে 
এই প্রকার চুল-চের| হিসাবপত্র বাড়াবা।ড় ঠেকিতে পারে, কিন্ত 
'জ্যোতিঃশান্্বের মতিমাটুকু এক্ট বাড়াবাড়ি 'এবং চুল-চেরা ভিসাবের উপরেই 
স্থ প্রতিষ্টিত। ৃ | 

শকট1 উদ্দাহরণ দিলে আমাদের বজ্তব্যটা পরিস্কার হইবার 
সম্ভাবন।। পাঠক অবশ্তই কেপ্শর সাহেবের আবিষ্কত কোতিষিক' 
নিয়মাবলীর কথা শুনিয়াছেন ;) সাধারণতঃ এগুলি কেপ্লারের নিয়ম 
€10571975 14975) নামে সুপরিচিত । যখন নিয়ম গুলির প্রথম 
প্রচার হষ্য়াছিল, তখন সেগুলিকে অভ্রান্তু বলিয়াই পণ্তিতগণ গ্রহণ 
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করিযানিলেন। কিন্ত এখন দেখা টানা কেপ্জ্ঞরের "নিবে 
অনেক গলদ বর্তমান । তীহান্র সুল-পর্যবেক্ষগ-লন্ধ . নিয়মাবলী- অন্ুলারে 
কয়েক বৎলর এ্রেহ”লক্ষত্রের গতিবিধি ঠিকই: দেখা গিয়াছিল, কিন্ধ 
কাঞ্ক্রষে তাহার প্রথম পর্যবেক্ষণের ভ্রম যথন বৎসরে বমরে পুঞ্জীভূত' 
তইয়া বৃহৎ, হইয়া! দাড়াইয়াছিল, তখদ আর গ্রহূ-নক্ষতরে . কেপলায়ের 
নিয়ম মানিয়! চলে, বাই।. কাজেই নিয়ষের  ষখশোধনের প্রয়োজন, 
হহয্াছিল। অগছিখ্যাত আহাপগ্িতি নিউটন্‌ সাহেব তাহার মহ্া-. 
কর্ষণের নিয়মাবলী দ্বারা কেপ্লারের নিয়মের সংশৌঞনে হাগিয়। 
গেলেন, খুব সুক্ষ হিসাবপত্র চলিতে লাগিল এবং শেষে জানা গে, 
কেপলার যেসকল নিয়ম কেবল পধ্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মূল মহাকর্ষণের নিয়মাবলীতেই প্রোথিত । 
পৃথিবী যে নিয়মের অনুগত হইয়া আতা-ফলকে মাটিতে ফেলে, সৌর- 
জগতের প্রত্যেক 'জ্যোতিফই যে, সেই নিয়মেরই অধীন হইয়। মহাকাশে 
পরিভ্রমণ করে, তাছাও সঙ্গে সঙ্গে জান! গেল। 'এই সকল ছাড়া, 
চক্রের গতির উচ্ছঙ্খলত৷ এবং জোয়ারভাট! প্রতৃতি ফেষকল প্রাকৃতিক 
ঘটনা জোোতিমীদিগের নিকটে মহা প্রহেলিক হইয়। দীড়াইয়ছিল, 
একে একে সেগুলির কারণ আবিষ্কত হুহয়া পড়িল। ধুমকেতু 
বখন মৌরজগতে প্রবেশ করিয়া স্র্্যপ্রদক্ষিণ আত্মস্ত করে, এবং 
অতিদুর প্রদেশে ধুগ্মতারকাথণ যখন পরস্পরকে 'প্রদঙ্গিণ করে, 
তথনও যে তলে লে জ্যোতিষ্কগণ মহাকর্ষণেরই নিয়মাধীল থাকে, 
তাহাও সকলে জানিতে পারিলেন। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, লিউটন্‌ 
মাক্ধেব খাত্তাপতর হইয়া সুজ্জাতিুক্ম হিসাবে নিষুক্ক থাকিয়। যে সময়টী। 
ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার অপব্যবহার হয় নাই।. তীনার শুঙ্গ 
চিসাবই এখন গ্রহ-লক্ষত্রের বর্তমান ও .দ্ববিদ্থাৎ . গৃতিবিধি আমাদিগকে 
হৃল্ুযীপে জীনাইতেছে,,. এবং সৌরজগৎ ছাড়িয়া অতিদূর নকষত্বলে(কেন্ত 


বিজ্ঞানে সুক্গধনা . হখঈও 
সংখাদও”আমাছিগৈর নিকট ছকিয়া গপীনিতেছে 1.১ আমর! “যে পৃথিবী 
খানিক উপরে বাল করিতেছি, 'ভাহার জন্ুষ্তব এবং গৈধবের ইতিহাল 
জানিধার- ইচ্ছা কাহার না হয়? নিউটন 'সাছেবের শুঙ্দা গণনাই এখন 
আমাদের ' সেই সকল.ইচ্ছারও পুয়ণ কপ্সিতেছে। নিউটনের হিসারগত্র 
খুব সুক্ষ হইলেও ইছা! একেবারে অত্রান্ত লয় । হয় ত বছ-শতাকী 
ধরিয়া এই নিয়মে হিসাব করিলে আমর! তুল গাইব না, কিন্ত খতিদূর 
ভরিস্ততে ঠিক্‌ এই নিয়মে গ্রহনক্ষত্রের চলাফেরা করিবে কি না, তাছা 
কেহ বজিতে পারেন না। বরং এ প্রকার কতকগুকি। লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে, যাছাতে বন্ধ যুগ পরে কেপলায়ের নিয়মের স্তায় নিউটদের 
নিয়মেরও সংশোধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে তয়। দুই হাজার 
বখলর পরে যে দিন নিউটনের নিয়ম ন। ষানিয়া জ্যোতিধদিগকে ভ্রমণ 
করিতে দেখা যাইবে, সেই দিনই কোন লুল্গ্তর গণনা-পন্ধতি প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে । সুতরাং এখন হইতেই বদি পঞ্ডিতগণ জ্যোতিফতদের 
গঠিবিধি লইয়া খুব নুক্গণনায় কালক্ষেপ করেন, হবে তাহাকে সময়ের 
অপব্যবচ্চার বল! যায় না। | 
আমরা এ পধাস্ত সৌরজগতের কথ! পহয়াই আলোচন। করিলাম । 
যেঅনস্ত নক্ষত্রলোক আমাদের চঞ্ষুর সন্ুথে প্রলারিত রহিয়াছে, এখন 
তাহার কথা শ্রণ করা যাউক। ভাসে সাহেবের পর বনছ জ্যোতিষী 
বন্ধ অনিদ্র-রজনী পর্যবেক্ষণে কাটাইতেছেন; ইহাতে যে, কত সুক্ষ 
ফিসাবপজজ এবং তর্ক-কাোলাহলের উৎপন্তি করিতেছে, আধুনিক 
জ্োোতিঃশান্ত্রের যাহার। সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকটে, তাহার 
পুনরুল্পেখ, লিজ্্রয়োজন | বল! বাছল্য, এগুলিও নিধন্মার সময়ক্ষেপণের 
উপায় নয়। চক্ত্র-তুর্য্যের গ্রহণ, গ্রহ্গণের উদয়ান্ত , এবং তাহাদের 
চলাফেয়াসংক্রাস্ত যে লকজ ভবিষ্বস্থাণীর সার্থকতা দেগিয়৷ অবৈজ্ঞানিক 
দলমাধারণ অবাক হইয়া যান, তাহাদের মুলও উক্ত হিলাবপতজর 


২৮০ 'পোরুত্িকী 


মঞ্চে প্রোথিত। পাঠকের বোধ হয় অন্যান দাই, আমতা বন. জঙ্ি-.. 
কর্ম জরিপ করিতে আরগ্ত করি খন প্রাচীন বৃক্ষ: বা. অপথু কোল 
স্থায়ী বন্তকে কেন্রস্থরূপ গ্রহণ কন্দিয়! 'থাকি। লেই স্থায়ী চি চইঙে 
পান্থ জমির দূরত্ব ক, তাঙাই জরিপি চিঠাপত্রে লিখিত থাকে। 
সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহা্দির চলাফেরা লিপিবদ্ধ রাখিতে ' হইলেও, 
ই. প্রকার এক একটা .স্তায়ী চিহ্কের প্রয়োজন ভয়। কিন্তু অনন্ত 
আফাশে সে প্রকার চিহ্ন কোথায়! জেটাতিষীয়। উপায়াস্তর ন' দেখিয়া 
স্থির নক্ষজগণকে চিচ্ছন্বরূপ গ্রণ করিয়া ' ভিপাব করেল । চিন্ষের 
(90560%) গোগ্যোগ হইলে জমিদ্দারকে জমি-ভমার 'হিসাবপঞ্জ লইয়া 
ভবিষ্থাতে অশেষ ভাঙ্গামায় পড়িতে হয়। যেসকল নক্ষগ্ডকে স্থায়া 
চিহনুরূপে গ্রচ্ করিয়া জ্যোতিষীরা তিসাবপত্র করেন, তাভাতেও এক 
চুক লড়চড় হইলে, গণনায় মক্কা বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়। কাক্তেই 
চিহ্ষন্বক্ূপে গৃঠীত নক্ষত্রগুলির উপরে জোতিধীদের নিয়ত খরদৃষ্টি 
রাখিতে হইতেছে । প্রাচীন জ্যোতিবীর। লক্ষত্রগুলিকে নিশ্চল বিয়া 
জানিতেন, কিন্তু এখন আর কোন নক্ষত্রকেই নিশ্চগ লল৷ বায় না। 
এক একটি নক্ষব্রে এক একটি মহাহুর্যোর স্যায় বৃহৎ , কত গ্রহ-উপগ্রহ- 
ধৃষকেতু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেষ্টদ কিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং 
ইহার! প্রতোকেই এই প্রকার জ্যোতিষ্পরিবারে পরিবৃত হইয়া) এক 
একটি নিগ্গিষউ্টপথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক 
জ্যোতিষীদিগকে নক্ষত্রের কখ। জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই একবাক্যে 
এই কথাই বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে-সকল নক্ষত্র নিশ্চল 
বলিয়। স্থির ছিল, সেইসুলির ও স্বকীয় গতি আবিষ্কভ চওয়ায় জ্যোভিধী- 
দের ফাজ বাড়িয়া গিয়াছে। নিয্ুতই ইছার্দিগকে নক্ষত্রপধ্যবেক্ষণ 
করিতে হয়, এবং তাছাদের অধিকৃত স্থানের একটু নড়চড় দেখিলে 
তাহা লিপিবদ্ধ রাখিয়া! ভবিষ্যতের গণনার পথ সুগম করিতে হয়| 


বিজ্ঞাগে নুম্ছগঞন। ২৮৯ 
সুতরাং লন্মত্র-পর্যবেক্ষণের জক্ঃ জ্যাতিষিগণ যে শ্রম করেন, এবং যে 
হিসাবপত্র - খাড়া কষ্েন, তাহায় মধ টি বা্ছল্য এাই রা 
মালিতে হল । 

আঠারো কোটি বাই: লক্ষ ঘাছল গালবিশিই এন্ড মহাবৃতাকার 
পথে পথিবী হুধ্যকে।এক বৎসরকাবে প্রদক্ষিণ কিয়া আসে । অর্থাত 
বলিতে তয়, পরথিবী মাজ আকাশের যে অংশে আছে, ছয় মাস পরে 
তা আঠারে কোটি বাইট লক্ষ মাইল দুরে গিয়া দাড়াইবে। আমরা 
যখন গাড়িতে ব। ঘোড়ায় চড়িয়! চলিতে থাকি, তখন পথের গাস্থের বুক্ষ- 
খুজিকে « স্তান্চাত হইতে দেখি। থে গাছটি একটু পূর্ষে আমাদের 
সম্মুখে ছিল, গাড়ি অগ্রসর হইলে তাহা পিছাই়া পড়ে। চ্মতরাং এই 
পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র বুকে লইয়া আমাদের এই পৃথিবী বখন ছয় 
মানে আঠারো কোটি যাইট লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে) তখল পথি- 
পার্থ বৃক্ষের ন্যায় আকাশের নক্ষত্রগুলিকেও ভ্রকটু আগাইতে ব! 
পিছাইতে দেখারই সম্ভাবনা | নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর গতিতে প্রক্কতই এই 
প্রকার নড়াচড়া করে কি না, জ্যোতিষিগণ বনু দিন হইতে হহার় অন্ু- 
সন্ধান করিতেছেন এবং কতকগুলি স্থির নক্ষত্রের এই প্রকার স্থানচ্যুতিও 
লক্ষা করিয়াছেন । এখন এই শ্রেণীর নিকট নক্ষত্রের সংখ্যা বহু 
জ্যোতির্বিদের চেষ্টায় প্রায় চাবি শত হইয়। দীড়াহয়াছে। কাজেই 
বলিতে হয়, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের যধ্যে কেবল চারি শতটিই সোর- 
জগতের নিকটবর্তী এবং তাহাদেরহ কেবল দুরত্ব পরিমাপের উপায় 
আছে, তন্বাতীত সফল নক্ষত্র এত দুরে অবাস্থত যে, আমরা সাডে 
আঠারো কোটি যাইল পরিভ্রমণ করিয়াও তাহাদ্দের একটুও বিচলন 
লক্ষ্য করিতে পারি না। হুক পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিযিগণ অনন্ত 
বরন্ষাত্ডের এই যে একটু আভাষ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাক 
স্ধবলসাধারণকে কম লাভবান করে নাই । ৃ 
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... পূর্বোক্ত একারে অতি দূরতবতী নক্ষত্রদিগের সংবাদ "জানিতে 
পারিয়া জ্যোতিষিগণ হতাশ হন নাই। ' উপায় অবলম্বন - কছ্িয 
আরে গুক্মতর হিসাবের সাহায্যে. দুর নক্ষত্রের সংবাদ আদিবার চেষ্টা 
চুলিতেছে। আমর পুর্কেছি বলিয়াছি, প্রত্যেক নক্ষত্রই এক “একটি- 
মহাছর্যা, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক. একটি স্বকীয় গতি আছে । 
ঘেগুলি অতি দুরে, অবস্থিত, -গুঙ্ম পর্যাবেক্ষগে তাহাদের গতি ছই চাদ 
শত বংসরেও ধরা পড়ে না.;: কেবল-লিকটবন্তী নক্ষত্রেরাই একটু দীখ- 
কালে একটুমা্র: বিচলল দেখাইয়া স্বকীয়: গতির পরিচয় প্রদান করে । 
নক্ষব্রেদিগের এই তাতির পরিচয় পাইয়া হাসেল্‌ সাহেবের মনে হইয়াছিল, 
'আমাদের' ক্য্যটি যখন নক্ষঅজাতীয় জ্যোতিষ, তখন ইহারও একটা গতি 
থাকার সম্ভাবনা? হার্সে'ল্‌ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়টি জইয়৷ পর্যাবেক্ষপ 
ও গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন! এবং শেষে দেখাইয়াছিলেন, বুধ, 
বুহস্পতি, শনি. পর্থিবী প্রড়তি গ্রহ্-উপগ্রঠে পরিরূত হইয়া আমাদের 
সুমাটি সতাই হারকিউলিস্‌ রাশির ছবিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়। চণিয়াছে | 
আধুনিক জোতিষিগণ, ভাসেল্‌ সাছেবের প্রদর্শিত পন্থায় নানাপ্রকার 
উন্নত খস্ত্াদি-সাহাযো নৌরজগতের গতির পর্যাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন, 
এবং এই গতির পাঁরমাণ বখমরে অন্ততঃ চাল” কোটি মাইল বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন ; জাজেঠ পৃথিবীর ্বাপ্মাপক সাড়ে আঠারো কোটি 
মাইল পরিভ্রমণেঞ্ড যেসকল নক্ষত্র বচলন দেখাইয়া আত্মপরিঠয় দেয় 
নাই, সৌরজগতের. 'বার্মিক চল্লিশ কোটি মাইল ভ্রমণে, তাহাদেরই পরিচয়- 
গ্রহণের সম্ভীবলা, দেখা যাইতেছে 1 দূর লক্ষত্রদিগের পরিচয় সংগ্রহের 
জন্ঞ জেোভিযিগণের এই ঘে অক্লান্ত. এম ইবার .কি সার্থক) নাই, 
অনন্ত ব্ঙ্গাণ্ডের রহন্ত . বুঝিয়ু!. ছানবন্জাতি কি ইহাতে, জ্বীনরাভ করিতে 
পারিবে ন! £ 

বশঙ্কারা আধুলিক জ্যোতিঘষিক . আশিক্ষারের সংবাদ রাখেন” 
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২৮৬ প্রাকতিকী 


তাহাদের নিকটে গ্রনিন্জেন্‌ বিশ্ববিস্তালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাণ্ডেন্‌ 
(891005528 সাহেবের পরিচয়, নিশ্রয়োজন । ইনি সম্প্রতি নাক্ষত্িক- 
জগৎসপ্থন্ধে “প্র কতকগুরি কথা প্রচার কত্রিয়াছেন যে, তাহা 
গুনিলে প্র্ঠাতই ধিশ্মিত না হইয়া থাক! যায় না। কাণ্ডেন্‌ সাছেৰ 
বলিতেছেন, 'ধযারতাল। এই যে অসংখ্য তারকাগুলি কোটি কোটি 
মাইল বিজিত খাকিয়া মিট-মিটি জলিতেছে, তাহাদের পরস্পরের 
'অধ্যে একটা অতি গুড় সম্বন্ধ বর্তমান আছে । ইহার মতে সমগ্র 
বিশ্বের নঙ্গজগলির ধা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক তাগ রহিয়াছে; 
'বিশৃঙ্খল ভারে আকাশে নঙ্জিত থাকিয়াও ইহাদের প্রত্যেকটি এ ছুই 
দলের মধ্যে কোন একটির কস্তরভৃতি হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ 
করিতেছে । একটা উদ্দাহরগ দিলে কাণ্ডেন্‌ সাহেবের এই আবিষ্কারটি 
সহজে বুবিবার গবিধা হইবে । মলে করা যাউক, যেন আকাশে 
দর ঝাঁক পাখী উড়িয়া চলিয়াছ্ধে॥ এক ঝাঁক পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
ছুটিতেছে, আতর এক বাক ধেন দীক্ষিশ হইতে উত্তরে চলিয়াছে। 
হুই বাকের কোন পার্ধীরই বিশ্রাম গাই, সকলেই উড়িম্বা চলিয়াছে। 
আকাশের লক্ষতগগ এই পাখীয় ঝট মতহ দুই দলে বিভক্ত হইয়া 
ছটিতেছে দিয়া কাপ্ডেন্‌ সাঙেৰের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইম্াছে। তাহারা 
কোন্‌ দিক্‌ অধর করিয়া চলিগ়াছে, তাহাও পর্যবেক্ষণ ও গণনা 
দ্বার। স্ব, ছে । ধেসকল নঞ্ষগ্তকে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ চির্থিন্ধ 
বলিয়া অনু ফিতে, তাহাদেক্ই এই প্রকার শ্ুশৃঙ্খলিত গতি 
আবিষ্কার ক আধুনিক জ্যোভিঃশান্ত্রের কম গৌরবের কথা নয়। 
কিন্ত আধুমি, টির এই বৃহৎ আবিফারটির ইতিহাস আলোচনা 
করিলে জী খান ও আধুনিক পঙ্িতদিগের ক 





বিজ্ঞানে হূল্মগণনা ২৮৬ 


মানমন্দিরে বলিয়া যখল আকাশের নক্ষত্রের মানচিন্ত-অন্কনে ঝাগৃত 
ছিলেন, খন এই নক্ষত্রগণনাকে নদীতীয়ে বসিয়া জলজ্রোতের গণনার 
ন্তায় একটা 'অনাবস্তক কার্ধা..৷ বলিয়া, অনেকে মনে করিতেন । 
কিন্ত আজ কাণ্ডেন্‌ সাতেব এবং তাহার মহকশ্মিগণ লক্ষত্র-জগতের. 
যেসকল সংবাদ, প্রচার করিয়া সকলকে নিশ্মিত করিতেছেন, তাহা? 
মনেই ব্রাডলি... সাহেবের . নক্ষত্র-পরিচয়ের .সঞিত বর্তমানকালে' 
নক্ষব্রাদগের অবস্থানাদি মিলাইয়া জবান যাইতেছে । র 
সক্গণনায় জ্যোতিঃশান্ত্র কত উন্নত হইয়াছে এবং মানবের জ্ঞানও 
ইহাতে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার অতি অল্পই পরিচর- 
প্রদ্দান করা হুইল । দূর জোতিফদিগের ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ 
করিয়া! আজকাল নক্ষত্রলোকের। যে-নকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে), 
সেগুলির কথাও আলোচনা করিলে. দেখা! ' বায়, বৈজ্ঞানিকদিগের স্যঙ 
গণনাই এখানে জয়ষুক্ত হইয়াছে,। কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্বের নয়, 
রনায়নীবিদ্ঞা, পদার্থবিষ্ঠা, তৃ-ত্তত্ব গ্রভৃতি সকল শান্ত্রেরহই ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চল-চেরা 
হুঙ্গগণনাকেই সেগুলির উন্নতির আুলকারণন্বূণ দেখ! গিয়া থাকে। 


শুক্র-ভ্রমণ 


বালযকাদ হইছে বিজ্ঞান-চষ্জায় আমার বড় আমোদ, এজন বন চেষ্টায় 
কতকগুলি বিজ্ঞানত্স্থ এবং পুরীতন-দ্রধা-বিক্রেভার দোকান হইতে ছু 
চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যগ্ও লংগ্রহ করিয়াছিলাম। একটি ভগ্র-পরকলা 
মাগী ছাত-দূরবীণ, একটি ক্ষুদ্র আনিবয়েড, ব্যায়োমিটার্‌ এবং দুইটি 
ছোট" বড় ভাগমামঘন্ত্র আমার বৈজ্লানিক গবেধণার অবলম্বন ছিল; 
গুতধধাতীত একটি তন্বিহীন বৈছাতিক ঘণ্টা, কয়েকটি কাচের নগ, একটি 
সচ্ছিত্ন ইন্কান্ডেসাণ্ট বৈছ্নাতিক দীপ, একটি বুন্সেনের সেল এবং 
কয়েক ঠাত রেখষমোড়! তার ইত্যাদ্িও সংগ্রহ ছিল। আমার একটি 
বিজ্ঞানানুরাগী বন্ধুর লাচায্যে, দূরববীক্ষণটি মেরামতের জন্য পিন্‌ ঠুঁকিয়! 
এবং বৈছ্বাতিক দীপটি জালাইবার জন্ত নান৷ উপায় উত্তাধন করিয়া 
অবকাশকাল বেশ 'কুধে অতিবাহিত হইত। এখন সম্প্রতি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের পরীক্ষার পর সম্মুখে নুদীর্থ অবকাশ । এই সুদীর্ঘ দিল 
ক্ষেপণের জন্ত। পূর্বোক্ত প্রকার একটা ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা তইল, কিছ 
বিজ্ঞান্চর্চায় আমার পূর্বোক্ত বন্ধুর দাহাঘা পাইব না, মনে পড়ায় 
সময়ক্ষেপণের কল্পিত উপায়টি যে বিশেষ সুখগ্রদ হইবে তাহা বড় আশা 
করিতে পারিলাম না। 

আমাদের বিজ্ঞানানুশীলন-কালে, বন্ধুবর এক অভিনব উপারে 
দৌকাচালনের ঘন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । 
বনি পেটেন্ট করিবার আশায় ও বন্ধুগণের উত্তেজনায় একথানি নৌকা ও 
তদাসরিক কল ইত্যাদিও বহবায়ে নির্দাণ করিয়াছিলেন; কিন্ত দুর্ভাগা-- 
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বশভ, কলদাহাযো- "চালানো, দূরের ' কথা, রজ্জুদ্বাক়া লাধায়গ' উপাগে 
চালাইতে গিয়া) 'তস্ত্রীখাদি' নাকি উল্টাইয়া, বিপরীতদ্ভাবে চলিতে 
আরস্ত করিয়াছিল !.. এই. ব্আক্ছাক্স-বিভ্রাটের লমন্ত দোষ কাঠঠমহধোজক 
মুর্খ হুত্রধারের: হইলেও, সেই দিন হইতে, বন্ধুবরের উৎসাহের" মাঙাটা 
আধোগামী হইতে দেখ! গিয়াছিল। এই ঘটনার কিছু দিম পরে রাগািদিক 
শপরীক্ষাসময়ে, এক দিন আর একট! গুরুতর 'বিভ্রাটের ফলে, কিছু দিন 
বিজ্ঞানালোচনায় যোগদালে অসমর্থ হওয়ায়, বন্ধুবরের বিজ্ঞানানুরাগ এক 
কালে অস্তহিত হুইয্লাছিল। লেই সময় হইতে বছুচেষ্টাতেও বন্ধুরে আর 
বৈজ্ঞানিক ন্মাপারে হস্তক্ষেপ করাইতে পারি নাই, কিন্তু সর্বপ্রকার 
কধোপকথন কালে গল্ভীরতাবে ছুই' একটা বৈজ্ঞানিক বুর্ধান দেওয়া 
স্বভাবটা তাহার পুর্ববৎ ছিল--তাহার 'আকণাবন্তৃত গুক্প্লাজিশোভিত 
চস্থাবৃত মুখষগ্ডল দেখিয়া, তিনি যে ভবিষ্তভে একজন উচ্চদরের লোক 
হইবেন, তাহাতে বড় কেহ সন্দেহ করিতে পারিত ন1। 

বীতরাগী বন্ধুকে পুনরায় বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত করা ঢরাশ। 
কানিয়াও একদিন প্রাতে তাহার সাঁহত স্গাক্ষাৎ করিলাঘ ; যাহ। দেখা গেল 
তাহাতে আমার উদ্দেস্ত-লিদ্বিপক্ষে আরে! সন্দেহ উপস্থিত হইল । সেদিন 
ক্সবিরার, বন্ধুর আফিস বন্ধ-_তাহার (সই ক্ষুপ্র সজ্জিত ঘরে, মেজের এক 
প্রান্ত অধিকার করিয়। ক লিখিতেছিলেন। আমাকে আসিতে দেখিয্াই 
ভান শ্মতষুথে চেয়ার টানিয়া বসিতে বজিলেন। তাহার লিখিত বিষয়ের 
কথ৷ জিড্ঞানা কারবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, “আল্পকাল মালিক 
পত্রাদিতে, বেশ ছোট ছোট গল্প 'দেখে, একটা গল্প লিখতে চেষ্টা! কর্‌ 
ছিলুম, গল্পট! প্রায় লেখা শেষ হয়েছে, এখন শেষ মিলাতে গিয়ে বড় 
গোলযোগ হয়েছে 1” বন্ধুর এই অস্বাভাবক পরিবর্তন ও অরৈজ্ঞানিক 
বাবছার দেখিয়া! বড় বিন্মিত হইলাম ; আমার জাল! ছিল বৈজ্ঞানিকগণের 
কাবাপ্রিয় চওয়া শ্রুকটি ভয়ানক ফ্যাসান-বিরুদ্ধ কার্ধা, ঘোর ফ্যাসানা- 
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সুরাগী বন্ধুর পুর্বাব্যবভার দ্বার] এ বিশ্বান ছৃড়ীকৃতি ছিল, কিন্ত ঠাহাকেই 
কাব্যসেবী, দেখিয়া বিল্ময়ের সীমা রহিল ন!। তীহার পঠিগৃকের বেজ্দের 
উপর যে বড় বড় ৰৈজ্ঞ/নিক পুব্তকরাশি সজ্জিত ছিল, খাধন দেখিলাম 
তাহার লকলগুলিই . আল্মারীবন্ধ হইয়াছে ; :. সেক্স্পীয়ার, সেলী, টেনি- 
লন, মাইকেল, র্ৃরীন্রনাথ..ও বক্ষিমের চক্চক্ষে। বাধানো। পুস্তক টেবিঙা 
অধিকার করিয়াছে। বন্ধুবর সাগ্রহে তাহার লিখিত গল্পটি পড়িয়া 
স্টনাইলেন। “গল্পটির কথ! এখন কিছুই মনে নাই, কিন্তু আমার স্থতি- 
শক্ষি নিতান্ত নিস্তেজ লয়, বোধ হয় বন্ধুর হঠাৎ পরিবর্তন দেখিয়। তাহার 
সম্পদ গয়টির উপর মনঃসংযোগেরর অবদর পাই লাই; তধে গল্পপাঠান্ে 
শেষ মিলানে সম্বন্ধে আমার প্নামর্শ চাহিলে, এটাকে ট্রাজিকৃ কর! ভাল 
বলিয়। যে একট! বড় “বেখাপ” উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে, 
এবং বন্ধুবর এই উত্তর গুনিয়া, তাহার পরামর্শদাতাকে নিতান্ত কাবার 
বঞ্জিত ঠাহরাইয়া, যে ছই একটি সরল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাহাও ভূজি নাই । যাহা! হউক, এই অবস্থায় নবকাবান্থরাগী বন্ধুকে 
বিজ্ঞানালোচনায় পুজঃপ্রবৃত্ত করা বড় সহজ হইবে ন! ভাবিয়া ভগ্র-মনোরথ 
হইলাম : তবু মনোগত প্রকৃত ভাবট। আয়ন্ত করিবার ইচ্ছায়, তার 
আফলের কথা তুলিয়া শীগ্হ একটা পাকা চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা, বড়, 
সাবের হঠাৎ বদলির কারণ ইত্যাদি পাড়িয়া এডিসলের নুতন ফোনো- 
গ্রাফ-বস্ত্রের কথা উপস্থিত করিলাম । . আমি ভাবিয্বাছিলাঘ, বৈজ্ঞানিক 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই বন্ধুবর নিরুত্তর হইবেন+, কিন্তু এ প্রসঙ্গে. 
তাহার বাকাশ্রোত : পুর্বববৎ সমান খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং 
এডিসনের যন্ত্র সর্ববাজন্থন্দর হইতে যে এখনও অনেক গবেষণা ও চিন্তার 
আরষ্তীক, তাহার স্বভাবনূলভ কল্পনা-সাহ্াধ্যে . দুই প্রটি নুতন উদাহরণ 
স্বারা তাছা! বেশ বুঝাইতে লাগিলেন সে ম্ান্থাই ুউক, . বৈজ্ঞানিক 
কথোপকথনে .' সোত্ষাছে যোগ দিতে দেখিয়া, বন্ধুর মতি"্পরিবর্তনের, 
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ইহাই উপযুক্ত অবদর বুঝিয়!, ফোলোগ্রাফের কথা ও পারিস-পরিদর্শনীর 
ইফেল টাওয়ারের নির্দখাণকৌশলাদির. বিবরগ লেষ হইলে আমার নিজের 
কথাটা উপস্থিত ক্রিজাম | পুনয়ায় বিজ্ঞানালোচনায় যোগ দিতে হইবে 
গুনিয়। বন্ধু, বাঙ্জালীজাতি সর্বাজীণ ছূর্ধলতা ও 'ওয়িজিনালিটির' ধীনতা- 
সম্বন্ধে নানা কথার উত্থাপন করিলেন, পরে বন্ুসূল্য বন্দির সাহাধ্য ন। 
লইড। দরিদ্র বজসম্তানদিগের বিজ্ঞান-আলোচলার প্রয়াসটা যে, পুর্ণ 
বাতুলত! তাহাও বলিলেনু ৮ কিন্তু চক্ষু বুঁজিয়! নিশিদিন আলগৰি চিন্তা 
আহ্বান করা অর্পুক্ষণ নক ভাল বলিযু। পীড়াপীড়ি করায়, 
3 প্রস্তাবে স্বীরুত"হইলেনু। কিন্ত অল্পদিন হইন্স 
৮ ০. পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, ডাজারের। তাচাকে কিছুদিনের জন্ত 
গভীর চিন্তা এককালে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন- এজন যন্ত্রাদি 
লইয়া পরীক্ষা বা গবেষণাসাপেক্ষ প্রাকৃটিকাল্‌ কার্য যে, তীহাদ্ারা 
আপাতত হইবে না, সে-কথাও বন্ধু বলিয়া! রাখিলেন। অনন্তোপায 
হইয়া, কয়েকথানি নূতন বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ নিদিষ্ট করিয়! উভয়ে মিলিয়া 
তাহাই আলোচন! করিবার মনস্থ করিলাম। 
ইহার পর ছুই দিনে, আমরা নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি পড়িয়া বেশ সময় 
ক্ষেপণ করিয়াছি । তৃতীয় দিবসে বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষ। করিতেছি 
এবং তিনি আপিসে গিয়াছেন কি না ভাবিতেছি, কারণ বিনা বেতনে 
আযাপ্রেন্টিসের কাজটা, গবর্ণমেন্টের উপর তাহার অনুগ্রহপ্রদর্শন বলিয়া 
ভাবিতেন, এবং সপ্তাহে ছয় দিনই ষে তিনি অনুগ্রহ প্রক্ষাশে বাধ্য, 
তাহা স্তায়াম্ছগত বিবেচনা করিতেন না। যাহা হউক এমন সমগ্কে এক 
খানি ছোট পুস্তক হস্তে বন্ধু আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু-মসনীত 
পুত্তকখানি, জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ-জ্যোতির্ব্দের রচনা--অবঠ ইহাতে 
গ্রহ-উপগ্রহ্সন্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় ছে ভাবিয়া, সেদিন 
&্ পুন্তকখানি পাঠের ব্যবস্থা করা গেল। বন্ধু গুগুকখানিগটুই চাক্সি 
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পাত] উপ্টাইয়! শুক্রগ্রক্কের বিবরণ পদ্দিতে জাগিলেন। লেদিন বড় 
গরম ১ শুক্রগ্রহথের বিবরণপাঠ সমাণ্ড হইলে, অপার এক নূতন বিষন্ব 
পাঠারভ্ভে বড় ইচ্ছ! হইল না, বন্ধুও সেদিন দুই একটি হই তুলিয়া 
পার্থর ইঞজিচেয়ায়খানির আশ্রয়ে শুইয়া পুস্তকের পাতাগুলি ঘন ঘন 
উল্টাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন--উভয়ের 
সম্মতিক্রমে সেদিন আর অধিক পড়া হইল না। বন্ধু ইজিচেয়ারে 
চ অবস্থায় ববিয় শুক্রগ্রহন্স্বন্ধে নার! কুঁথা বলিতে লাগিলেন 
_-এবং:ঝাছটি আমাদের পৃথিবীর-রার ভীয়ামোথত[গী বলিয়। যে একটা! 
 ' কথা উঠিয়াছে, সে বিতষয়েও তীরাীং গ্রন্কাখ করিতে রগিরেল। আমি 
চু মুদ্রিত করিয়া বন্ধুর কথা শুনিতে লাগিলাম। 
এই অবস্থার কত পরে মনে লাই, বোধ হুইল যেন আমি বন্ধু-কখিত 
গুক্রগ্রহের অন্ধকার ভাগে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছি। রাণ্রি দ্বিগ্রহরে 
পৃথিবীর জনহীন নুপ্ধ গ্রান্তর যে প্রকার শান্ত ও গম্ভীর দেখিয়াছি, ইহাও 
লেই প্রকার, গাস্তীর্য্য-পূর্ণ বলিয়! বোধ হইল। এই লয়ে একট! কথা 
মনে পড়িল--চক্চের যেমন একাংশ নর্বদাই আলোকিত ও অপরাংশ 
অন্ধকার্নাচ্ছন্ন থাকে, শুনিয়াছি শুক্রগ্রহেরও সেই প্রকার একই অংশ 
চিরতমসাবৃত থাকে--এই অংশ কখন হুর্যালোকে আলোকিত হয় নাই, 
এবং হইবার আশা নাই ভাবিয়া, রাজের নিস্তব্ধতা যেন দ্বিগুণ বলিয়া 
বোধ হইল । পৃথিবীর রাত্রিক ভ্তায় এই চিন্ননিশানময় গ্রচ্ের অন্ধকার, 
অতি-পিবিড় নয়,/আকাশে ভাসমান অনন্ত ন্ষত্রপুঞ্জেয় মধ্যে অনেকগুগ্লিই 
অত্যন্ত দীপ্তিসম্পর্জ দেখাইল। আক্ষাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ-কালে একটি বৃহৎ 
জোোতিফধ হস! জামার নয়নগোচর হইল, ইহায় নিকটে আর একটি ক্ুপ্ 
নক্ষত্র মেগিধাম--এই জ্যোতিফযুগ্জ দেখিয়াই, ইহার]! আমার চির 
পরিচিত আবাসভূমি গথিবী ও ডাার উপগ্রহ চঞ্জ বলিয়! স্থির করিলাম, 
এবং আমাদের ধন-নপৃর্ণ পৃথিবটু অন । আকাশ ও অনক 'সথষির 
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তুলনায় কত ুত্রতুম পদার্থ তাহ! কল্পনা করিয়া বিশ্ময়পর্ণ হইতে 
লাগিলাম। 

আকাশে পৃথিবীর উচ্চতা এবং ইহার অবস্থানাদি দেখিয়া, গ্রহের 
কোন্‌ অংশে আমি উপস্থিত হইয়াছি, মনে মনে তাহার একটা! স্থূল হিসাব 
করিলাম _ দেখিলাম, ইছার অনালোকিত ভাগের পূর্ববাংশে প্রায় বিষুধ- 
রেখার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইয়াছি। এস্থান হইতে যা 
ব্যবধান প্রায় ছয় শত ক্রোশ হইবে। শুক্রে উপস্থিত ॥ 
পরিচ্ছঙ্গ আকাশে নানী নুতন দি. এহের উদ্ীলিহ, কোন 
মনঃসংযোগ বৃর্িত পরি নাই, খিগ্ পী এত "অধিক শীত ঠা 
করিতে লীগিলাম যে, অনিচ্ছাঁসত্বেও শিতনিবারণের চেষ্টা করিতে 
হইল। গায়ে মোটা কাপড় ছিল বটে, কিন্তু শীত এতই প্রবল বলিয়! 
বোধ হইল যে, তাহা দ্বারা শীতনিবারণ হইল না। এই প্রকার 
অবস্থায় নির্জীবভাবে দীড়াইয়া থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, এই 
অপরিচিত প্রদেশের এক দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া! দ্রুতপদে চলিতে গাঁগিলাম। 
বেড়াইতে আর্ত করায় শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ হুইল বটে, কিন্ত আমার 
পদক্ষেপণের বিকট শব্দে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলাঘ-_সে শব এতই 
উচ্চ যে, ইহা পশ্চাছত্তখ ছুই তিনটি অশ্বের খুরধ্বনিলর স্তায় প্রতীয়মান 
হইল। এতঘ্যতীত এই নৃতন রাজ্যে আর একটি ব্যাপার বড়ই আঅভ্ভুত 
ঠেঁকিল--এই মহা শীতে কোন স্থানে তুষার বা বরফের চি্ছ মাত্র 
দেখিতে পাইলাম ন|। 

এই সকল অপাধিব ও প্ররুতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের যথার্থ কারণ 
অবধারণার্থে কিছু ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কেন বলিতে পারি না. 
কোনক্রমেই মনঃস্থিক় করিতে পারিলাম না। বোধ হয় একটা কৃষ্টি 
ছাড়া অগ্জাধিব দেশে আসিয়া হঠাৎ আবিভূ্ত হওয়ায়, অভভীত জীবনের 
সুখন্বজ্ছন্দতার কথা আসিয়া মনে একট। উদ্জান জোছ উপন্থিত 


২৯২ | প্রাকৃতিকী 


করিয়াছিল, তাহারি টানে মনে কোন কথাই স্থান পায় নাই। এরই 
সময়ে সর্বাপেক্ষা আমার বন্ধুর অভাবট! বড়ই তীব্ররূপে অন্ুক্ভব 
করিতে হইয়াছিল--ভিনি উপস্থিত থাকিলে, হয়ত উক্ত অপার্থিব ঘটন৷ 
ছুইটির কারণাবিষ্কারের জন্ত বিশেষ চিস্তিত হইতে হইত না, বিন৷ 
চিন্তায় অতি গুরুতর বৈজ্ঞানিক ব্যাপায়েরও সিদ্ধান্ত খাড়া করা তাহার 
একটি বিশেষ গুণ ছিল। 

'কিয়দুর অগ্রসর হইলে সকল চিন্তাই একে একে অন্তর্হিত হইয়া 
গেল, এবং এইঈ..জগিচিত গ্রজীপৈ। ভবিষ্যতে আমার কি হইবে__-এই 
ক্ভী চিন্তা হঠাৎ উপ স্থিত হইয়া আমার হৃদয়ে একটা মহ্থাবিপ্নরের সুচনা 
করিয়া দিল। আমি অনন্তোপায় হইয়া ঝটিকাত্রান্ত তরীর স্তায় ইতস্ততঃ 
ভ্রণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে নক্ষত্রের ক্গীণালোকে কোন 
একটি জীব আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে বুঝিতে পারিলাম__্টির- 
দৃষ্টি দখিয়া, যেন এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ভ্রতবেগে আমার দিকে 
অগ্রসূর হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। শুক্রগ্রহে উপস্থিত হইয়া জীব- 
বাসের কোন নিদর্শন পাই নাই। হঠাৎ ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত 
হইলাম। কিছুদিন পূর্বে জীবনিবাস কেবল পৃথিবীতেই সম্ভব বলিয়া 
বন্ধুর সহিত ধেঁমহা তর করিয়াছিলাম; সেটা! মনে পড়িয়া! গেল এবং সে 
বিষয়ে বন্ধুর অন্ুমানই যে দত্য তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল ন।। 
ধাড়াইয়] অতি: আললকালমাত্র এই সকল বিষয় চিন্ত/ করিতে করিতে, 
মতচিন্তিত জীব সম্মুখে আলিয়া উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি দেখিয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হইল। আমাদের 
বনমানুষের সহিত ইহার আকৃতিগত অনেক পারৃশ্ত আছে; সর্বশরীর 
ঘনকৃষ্ণলোমাবুত, শরীরের তুলনায় মন্তকটি অত্যন্ত বৃহৎ, এতত্ব্যতীত 
হস্তপদাদি দীর্ঘনখযুত্ত ও দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ । এই ভীষণ জীঝটি আমার 
পুরোবর্তী হইয়া, এত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল যে, চিরন্থধ 
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স্তব্ধ প্রাস্তরও যেন সেই তীষণ কোলাহলে কম্পিত হইতে লাখিল। 
এই অপূর্ব জীবের অপূর্ব গর্জন আক্রমণের হুচন! বিবেচনা কৰি! 
আত্মরক্ষার জন্ প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু আমার স্তায় ক্ষীণদেহ পার্থিব- 
জীব, ইহার সুতীক্ষ বক্রদস্তের সহিত যে, এক মুহূর্তউকাল যুঝিবে, তাহা 
বিশ্বাস হইল না, অদৃষ্টফলের উপর নির্ভর করিয়া দুঢপদে দড়াইয়া 
রহিলাম ! ক্রমেই তাহার উচ্চ গর্জন মন্দীভূত হইতে রর ইছা 
দেখিয়া আমাকে আক্রমণ কর! ব্যতীত ইহার অপর দা 
আছে বলিয়া বোধ হইল এবং তাহদ্র নানা অর 
নিশ্চয়ই আমাকে সহ্গামী হইবার "জন্ত রি করিতেছে 
বর্তমান অবস্থাম্ম তাহার মতের বিরুদ্ধে কার) কর কিছুতেই যুক্তিসিপ্ধ 
নয় ভাবিয়া, তাহার নিকটবত্বী হইবামাত্র, সে আমার পূর্বাবঙম্থিত 
পথ ত্যাগ করিয়া আর এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল; আমিও 
তাহার অন্থগমন করিলাম। দেখিলাম উক্রবাণী জীব অতি ক্রুত 
চপিতে শারে ; আমি পুর্বে যে তাহাকে দৌড়িতে দেখিয়াছিলাম, তাহা 
বাস্তবিক দৌড নয়, তাহার সাধারণ পদক্ষেপ এতই দীর্ঘ ষে, ঘানব- 
পদক্ষেপণেব দশগুণ ইহার সহিত সমান হয় ল]। আমি তাহার নির্দি 
পথে যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম। শুক্রগ্রহের এই দারুণ শীতে 
শগীর উষ্ণ রাখিয়া জীবনধারণার্থে, স্বভাবততঃই ইহারা স্থললোমাবৃত ও 
দ্রুতগষনশীল হইয়াছে বণিয়া বোধ হইল । 

আমার এই অদ্ভুত সঙ্চরের সহিত কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে, 
| আমাদের অনুস্থত পথের সম্মুথেই, নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে, একটা বুশৎ 
ৃত্তিকা- স্তূপ দেখা গেল। পথপ্রদর্শক জীবটি সেই স্তুপাতিমুখে চলিতে 
লাগিল, এবং আমরা অতি অল্লকবাল-মধোই তথায় উপস্থিত হইলাম । 
সমতল ভূমিতে এপ্রকার স্তুপ বডই অস্বাভাবিক ঠেকিল। গু্রগ্রহে 
আমি নবাগত, সুতরাং তুচ্ছ পাধিব জ্ঞান দ্বারা ইহার প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
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উপর মতাধত প্রচার কর! এবং বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির প্রত্যেক ঘটনা 
পার্থিব বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সীঘাতৃক্ত করিবার চেষ্টা যে স্ঙ্লাবুদ্ধির পরিচায়ক, 
তাহা বুঝিয়া এই ্তুপটি কি জানিবার জন্য বড় কৌতৃহলাক্রান্ত হইলাম। 
আমার সহচর কুপের নিকটবন্তী হুইবামান্র মহা চীৎকার আব 
করিল) ছুই একবার শব করিবামাত্র, তাহার একাংশ আপোকিত হইয়। 
উঠিল এবং জ্তুপগাত্রস্থ গহ্বর হইতে, আমার লহচরের ন্যায় আক্লতিবিশিষ্ 

সুরা জীব বহির্গত হুইয়াই, আমার সম্গুথে দীড়াইয়া মহা কলরব 
্ র্‌ কির ঠাহুদর কা দৃষ্টি 9 নৃষ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝিলাম, 
টি! আমার সর্থন্ধেই কথা রিতেছে। তাঁচাদের অপুর্ব্ব ভাষায় 
কিযুৎকাল এই প্রকার শব্ধ করিয়া আবাসন্থানে প্রযেশেক্স অন্ত আমাকে 
ই্জিত করিতে লাগিল,কিস্ত তাহাদের আশ্রন্থাতিশয় দেখিয়াও আমি 
তারাদের ঙ্জগমনে নাং বাল্যকালে আরব্য উপন্যাসের 
ফেবাকম গল নিয়া এব র্যা ঠাকুরমার কোড়ে 
মাথা; মা্দিয়া, রুরিতনেষে নাক্ষদরখু্ী ও পিডঠৃগুকত রাজপুত্রের রূপকথা 
গুিয়া, নিগান বাক্ষদকুণ & বিখরী। ফ্াখুরী দদ্বন্ধে যে একটা করন! 
খাড়া করিয়াছিলাম, এবং লে, রাকামখুরীর করুণ কাহিনীর সহিত 
জলপ্লাবিত পুষ্ষরিণীর আনন্দঘন ভেঙ্গে কোজাঞল ও মৃদুগন্তীর মেখ 
গর্জনের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে ভাবিয়া) ঠাকুরমার কোলের নিকট 
বেঁসিয়া শুইয়াছিলাম, সেই সকল অতি পুরাীকি যেন লজীব হুইয় 
আমার গতিরোধ করিল, বোগ্জাদের বধিষপ্্ীিদি পৃথিবীতে থাকিয়া 
এত বিপদাক্রাতস্ত হইতে পারে, আমি গার দীন, বিধাতার এক' 
নৃতন রাক্যে আসিয়া তদমুরূপ বিপদ সংঘটন ফেন ক্স্ত্তব বিবেচন 
করিব ? শু ক্রজীবগণের ব্যবহার আদরব্যঞক হইলে, টানা 
আতিথ্যগ্রহণ সর্ব্বাংশে বিপরশূন্য বলিয়া বোধ হইল নার 
অগ্রসর হইতে পারিলাম ন|। 














“ শুজনাঙ ২৯৫ 

আমার এই অনিচ্ছার তাঁধ দেখি ভীছাদের মধ্যে একজন 
তবরিতপদে গুছীপ্রবেশ করিল এবং অতি অল্প সময় মধ্যে এক অদ্ভুত 
দীপহত্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া! গুহা-্বারে দীড়াইল। . এবার গুহাবিবর 
হইতে অপর একটি জীব বহির্গত হইল। এটি আমান পূর্ব-পরিচিত 
শুক্রবাসীর্ী জাতীয় নয়, তাহ! স্পষ্ট বুকিতে পাত্রিলাম। অনতি-উজ্জন 
দীপালোকে, তাহার দেহ শুভ্র বন্ত্াবৃত দেখিলাম এবং বান্ আক্কৃতি ও 
চালচলন সকলই মনুষ্মের স্তায় দেখিলাম । জঙগদীশ্বযের এ সত 
রাজ্যে, আমার স্ভায়আর'/একটি,হুর্ভাগ্য ম্ব্যস্তান দেখিয়া বিশ্মিত 
হইলাম__বিশ্ময় ও আননে ক্ষণিক 'কর্তব্জানশূরট: হই, এক) বিপুল. 
আবেগপুর্ণ হৃদয়ে দৌড়িয়। তাহার মিকট উপস্থিত হইলাম । (লেখা 
গিয়৷ যাহা! দেখিলাম তাহাতে আর বিস্ময়ের সীম। থাকিল না--এক 
ভয়ানক চীৎকার করিয়৷ তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম । আমার জীবনে 
এই প্রকার উচ্ছ্বাদ ও .আবেগপুর্ণ আলিঙ্গন কখনও করি নাই এবং 
এ প্রকার অবাক্ত কঠোর-চীতৎকার আর কখনও আমার কণ্ঠ-নিংস্থঁত 
হইয়াছে বলিয়! মনে পড়ে না-_ আনি এই ব্যক্তি আমার সেই 
বৈজ্ঞানিক বন্ধু! বন্ধুর আজান্থলদ্বিত ঢোল কামিজ দেখিয়া দুর হইতেই 
তাহাকে চেনা উচিত ছিল। কিন্তু তাহাকে কখন বিমর্ষ ও নিরু্নাছ 
দেখি নাই, এখন এই ছুইটা। মিপিয়। তাহাকে এমনি রূপান্তরিত ও 
অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছিল যে, অতি অল্পদূর হইতে ও তারার 
চিনিতে পারি নাই। আমার বানবদ্ধ হইয়াও বন্ধুর মৃত্তিকা 
উত্তোলিত হইল না।- তাহার স্থির প্রশান্ত মৃষ্ধি প্রস্তরবৎ নিশ্চলই থাকল | 
কয়েকবার নাম ধর্সিয়। ডাকাডাকি করায় ষস্তক উত্তোলন করিলেন 
এবং আমাকে দেখিবাঙ্াত্র তাহার নিরুৎসাহবাঞ্জক বিমর্ষ বদনমগ্ডলে 
বিশ্ময়ের ছাঁয়া আসিয়! পড়িল। বোধ হয় তিনি আমার অস্তিত্বের উপর 
সন্দিহান হহায়া, লকলই এই অদ্ভুতরাজ্যের মায়ার খেলা! ভান্নিয়- 





২৯৬ গ্রপ্রাক্কাতি কী 


ছিলেন। যাহ! হউক আমি যে শুক্রবাসিগণের মায়া-প্রশ্তত নহি এবং 
প্রকৃতই তাহার চিরপরিচিত পার্থিব সুহৃদ, তাহ! নান! উপায়ে বিশ্বাস 
করাইয়া দিলাম,_বিশ্বাসসংস্থাপনে' অবন্ঠ কিঞিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হইম়্াছিল। এক জন বন্ধুকে এই প্রকার সন্দেহ করায়, পরে তিনি 
বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন, 'এবং তাহার স্ায় একজন পুর্ণ জঁড়বাদীর 
পক্ষে প্রত্যক্ষ মানুষটাকে, একেবারে মায়ার রচনা! বলিয়া উড়াইয়৷ 
দিবার কল্পনাটাও যে একটি গুরুতর অপরাধ, তাহ! পরে স্বীকার 
করিয়াছিলেন 

« আমার শুরু গমনের বিবরণ ৪ করিয়া, বন্ধুর আকম্মিক 
'লোকাস্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাস করিলাম । তিনি বলিলেন,_-“ভাই, 
তোমার বৈঠকখান| ঘরে সেই আরাম-কেদারায় শুইয়া আল্বোলার 
নলটি মুখে রাখিয়৷ সগ্ভ-আলোচিত গ্রহ প্রকৃতই জীববাসোপযোগী 
হইলে, কি প্রকার জীব সেস্থানে বান কাঁরতে পারে, তাহার বিষয় 
ভাবিতেছিলাম ; এবং অল্প চিন্তার পর একট। দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার উদ্তোগও করিয়াছিলাম ; কিন্ত এই দিদ্ধান্তে যে কতদূর 
অগ্রদর হইয়াছিলাম এবং উদগারিত ধূম নলটিই বা কখন ওষ্চ্যুত 
হইয়াছিল, তাহ! কিছুই মনে নাই। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই, কি এক 
অদ্ভুত কুহকে আমার কল্পিত অধিবাসিগণের ছুর্গন্ধময় গহ্বরে নীত 
হইয়াছি__এ প্রকার বিন্ময়ন্পনক ঘটনার কথা কখন গুনি নাই; 
কোন দেশের কোন বিজ্ঞানবিৎ এই অদ্ভুত উপায়ে জ্যোতিষিক 
আবিষ্কার করিয়াছেন গশুনিয়াছ কি?” আমি নানা প্রকারে বন্ধুকে 
প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং সকলকেই যে একই 
নিপ্দি& উপায়ে আবিষ্কার করিতে, হইবে তাহার কোন বাধা নিয়ম নাই, 
তাহা হইলে লোভেরিয়রের নৃতন গ্রহাবিষার ব্যাপারটা একেবারে 
উড্ভাইয়! দিতে হয়--এ সকল কথাও তাহাকে বুঝাইয়৷ বলিলাম। 


শুক্ু-ভ্ ২৯৭ 


আমার আশ্বাসবাধীতে বন্ধুর বিষাদাঙ্কিত গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ 
হান্তরেখা। ফুটিয়াছিল কি না দেখি নাই। নিকটবভী শুক্রবাসিগণ 
পরম্পর মহা কলরব আরম্ভ করিয়াছিল-দৃষ্টি সেই দিকে আক 


ছিল। 
আমাদিগকে গুহ। প্রবেশ করাইবার জন্ শুক্রবানিগণ বড়ই আগ্রহ 


প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধু যখন অক্ষত শরীরে গুহানিষ্কান্ত হইয়াছেন, 
তখন ভয়ানক শ্রীতে জীবনধারণ অপেক্ষা তাহাদের আতিথাগ্রহণ যে 
বিশেষ বিপদসন্ধুল, তাহা বিবেচনা হইল না, বন্ধুরও গুহাপ্রবেশে অমত 
ছিল না। আমার থর্বদেহ পুর্ব সহচরটি এবারও পথপ্রদর্শক হুইয়! 
দীপহন্তে সর্বাগ্রে গুহাপ্রবেশ করিল, আমরা পশ্চাৎ চলিলাম। 
শুক্রবাসীর শ্ঠায় বর্ধর জাতির ক্ষুদ্র গার্থঙ্কা সুখের প্রয়োজনীয় সকল 
বন্তই গুহায় সজ্জিত দেখিলাম। গুছাটি বেশ গরম ; গুক্রের অন্ধকার- 
অংশে নুর্য্যকিরণাভাবে বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, কাছেই কাষ্ঠ, কয়ল! 
ইত্যার্দি দাহ, পদার্থও তথায় এককালীন উৎপন্ন হয় না, এন্ত শুক্রের 
জীবগণ এক প্রকার নিকট প্রাণীর বাস! সংগ্রহ করিয়! অগ্নি উৎপন্ন করে। 
দেখিলাম, শীত নিবারণার্থে গুহার ছুই অংশে বদা-অগ্রি জলিতেছে, এবং 
গুহাটি বেশ আলোকিত হইয়াছে । 

বন্ধু শুক্রগ্রহে উপনীত হইয়া, ইহার অধিবাসীদের অনেক  গাহ্স্থয 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । তাহার নিকট শুনিলাম-_ইহার! প্রায়ই 
উত্তিজ্জভোজী ; মৃত্তিক খনন করিয়া শুক্রগর্ভের অতি নিম্ন প্রদেশে 
উত্তিদার্দি উৎপন্ন করে; সৌরতাপাভাবে ইহাদের উৎপত্তির কোন 
অনিষ্ট হয় না--শ্রক্রের আভাস্তরীণ তাপ দ্বার সুর্ধাতাপের কার্য 
সাধিত হয়। কি পরিমাণ তাপে কোন্‌ উত্ভিদ্ব ভাল উৎপন্ন হইবে, 
ইহা তাহার! বেশ বুঝে এবং তাপের আব্তকতা অঙ্গদারে উত্ভিদ্‌- 
ক্ষেত্রের গর্ভীরতা নিদ্ধিষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্বাতীত ইহার! বস'- . 


৪৯৮ ,. স্কপ্রাক্কতিকী 


্রগ্রহের জন্ত যে সকল পশুহত্যা করে, তাহাদের মাংস মধ্যে মধ্য লিদ্ধ 
করিয়া আহার করে, এবং লোমশ চম্ম, শব্যা ও বন্ত্রাচ্ছাদনকপে প্রস্তত 
ক্লাথে। ৃ 

আমরা অগ্নি-পার্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গল্প কত্পিতে লাগিলাষ--" 
এই অবকাশে এক শ্ুক্রবাসী আহার প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মু্রে 
উপস্থিত হইল। হিসাব করিয়া দেখিলাম আমর! প্রায় দশ ঘন্টা 
শুক্রগ্রহে উপস্থিত হইয়াছি, নানা উৎকণ্ঠা ও আবেগের আবর্তে পড়ি! 
রসনেন্জ্িয় তৃপ্তি ও উদর-সেবার কথাটা মনে স্থান পায় নাই-_কিস্ত 
এখন এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করায় শারীরিক অবদাদ বেশ বুঝিতে 
পারিয়াহিলাম এবং আহারেচ্ছাটাই অতি প্রবল বঙ্গিয়া বোধ হইয়াছিল-__ 
আহার্ধোর সদ্বঝহারে আমার মোটেই মঅমত ছিল না। অজ্ঞাত- 
বাবহার ব্র্বরজাতির প্রদত্ত আহার্ধ্য নির্বিবাদে গ্রহণ করা অদৃরদর্শিতার 
পরিচায়ক বলিয়া, বন্ধুবর প্রথমে আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত শেষে আঁমার সহিত যোগদান করা৷ আপত্তিকর বিবেচনা করেন 
নাই। বোধ হয় তাহার দার্শনিক হদয়টাও উদরের কুহকে ঠিক থাকিতে 
পারে নাই। আহারাস্তে পকেটবদ্ধ চুরুট বাহির করিয়া ধূম-পান 
করিতে লাগিঙগাম। বন্ধু চুরুট-ধুম পানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন 
না, তিনি নিকটস্থ টন্দশয্যা আশ্রয় করিয়া, আমাদের শুক্রপরিভ্রমণ ও 
গুহাত্যাগাি-সন্বদ্ধে নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন । বন্ধুর বিষাদ- 
কালিমাঙ্কিত মুখমণ্ডল যেন ক্রমেই প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে লাগিল, 
সাহার প্রশান্ত টি যেন জগতের অতি গুহা জটিলতত্বেরও মর্মস্থলে আঘাত 
করিতে উদ্যোগী; 'ক্আামার মুখনিংস্যত কুগুলিত ধুম স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন-_ভুচ্ছ ফুৎকারজাত ঘুমের ক্ষণিক উথান-পতনে 
বন্ধু কোনও গভীর দার্শনিক তন্বাবিষ্কারের নুযোগ পাইয়াছিলেন কিন! 
'জানি না। 


শুক্র-এঞণ ২৯৪ 


আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রীমান্তে গুহার বাহিরে আদিলাম। অতু।জ্ল 
নক্ষত্রভৃষিত আকাশের নীচে শান্ত প্রক্কৃতি বড়ই ঘনোরম বলিয়া বোধ 
হইল। অনতিক্ুষ্ণ প্রান্তরের সহিত অনস্ত আকাশের আলিঙ্গন আরে! 
মধুর । ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে শুক্রগ্রহটিকে একটি অনন্ত বিষাদে পূণ 
করিয়া রাখিয়াছ্ে, এটা যেন সৃষ্টিকর্তার ছেলেখেলার উদাহরণ ; অন্ত 
শক্তির আধার বিশাল নক্ষত্র ও নানা খাডুসম্পন্ন গ্রহাদি নিম্মাণ করিতে 
করিতে বালন্থলভ চাঁপল্য বশতঃ হিনি যেন কি গড়িতে কি গড়িয়া 
ফেপিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাগ্যবান্‌ ভ্রাতাদের লহিত 
 চিরদদ্ধ ও বিষাদাবগুষ্ঠিত শুক্রগ্রথটিও জগৎ-নিয়ন্তার কীর্তিগাথার অনন্ত 
“ তানে, একটি ক্ষীণ-্বর যোজনায় ভুলে নাই-_দিগ্দিগন্তের নক্ষত্র, যেন 
ুগ্ধনৃষ্টিতে তাহাদের এক হতভাগ্য দুর্বল ভ্রাতার খ্রকান্তিকতা চাহিয়া! 
দেখিতেছে। তখনও আমাদের পৃথিবী ক্ষুদ্র চন্দ্রের সহিত দিগস্তে প্রকাশিত 
ছিল, আমর! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া পৃথিরীর অন্তগমন দৃশ্ দেখিতে 
লাগিলাম। অনীম স্তব্ধ আকাশের একপ্রান্তে পৃথিবী মিট্‌ মিট অলিতে- 
ছিল-_-অনন্ত বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী কি এতই ক্ষুদ্র? তবে পৃথিবীর ক্ষুদ্র 
জীব মানুষই বা কত ক্ষুত্র এবং তাহাদের আকাঙ্কা, ছুঃখ ও বাসনাই বা 
কত ক্ষুদ্র ! বড়ই ক্ষোভের কথা, এই সুমহান্‌ দৃহের মধ্যে বিশ্ব-মহিমার 
সারততটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াও আধাত্মিকতার চরমোৎকর্ষ হিন্দুসন্তানটির 
মলে, একটুও বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয় নাই,__গগনপপ্রান্তের ক্ষুদ্র 
আলোকবিন্দুর্টি, আমার সেই মধুর গৃহ মনে করিয়া দিয়া ছিল--বুতুর- 
স্থিত ছায়ারাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া যে ক্ষুদ্র বাগানটি 
আছে, তাহাতে বান্ধব সমাগম ও সান্ধ্য-আলাপন যে কত মধুর তাহাই 
কেবল মনে জাগিতেছিল; এই সুদীর্ঘ মরুবাবধান উত্ভীর্ণ হইয়! 
কখন সেই অতুল সৌনর্ধাময় ভ্রীবজগতের প্রাত্যহিক জীবনোৎমবে 
যোগ দিতে পারিব কেবল তাকাই ভাবিতেছিলাম। বন্ধু ত আত্মহারা ' 


৩০০ প্রান্কৃতিকী 


চন্দ্র অন্ত গিয়াছে, পৃথিবী তখনও দিগন্তপ্রাস্তে দ্গিপ্ধোজ্ঘল শেষ কিরণ 
বর্ষণ করিয়৷ অভ্ভগঘনোনুখ--বন্ধু এই দৃশ্তে যে কত বড় কবিত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন জানি না,.তবে ইহার মধ্যে তিনি যে একটু 
কিছু সুক্্ দেখিতেছিলেন, তাহার অচটুল নয়নযুগল ও স্থিরমুষ্তিতে, 
তাহা বেশ প্রতিভাত হইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র-গ্রহাদির অন্তৃশ্ত, 
শুক্রগ্রহে বাস্তবিকই এক নূতন ঘটনা । পৃথিবীর আকাশ সর্বদা! 
জলীয় বাম্পে পূর্ণ থাকায়, ক্ষুত্র জ্যোতিষ্ষগণ দিগন্তবর্থী হইবামাত্রই 
বাষ্পাবরণে অনৃশ্ঠ হইয়া যায়, ইহাদের ক্ষীণ জোতি বাম্পরাশি ভেদ 
করিয়৷ ধরঝা-পৃষ্ঠে পৌছিতে পারে না; কিন্তু শুক্রের অন্ধকার অংশে 
কোন পময়েই শুর্যা উদিত হয় না, এজন্। তাপাভাবে জলীয় বাষ্প 
উৎপন্ন হইতে লা পারায় আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে ও প্রত্যেক ক্ষুদ্র 
নক্ষত্রটিও মানব-চক্ষে দীপ্তিশালী দেখায় । এই ভয়ানক শীতে, 
গুক্র-পৃষ্ঠে বরফতুষারাদি অভাবের কারণ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায়, ইঠাও 
সৌরতাপার্জীবের কারণ বগ্গিয় স্থির করিলেন; কথাটা প্রকৃত 
বলিয়াই বোধ হইল; নুর্ধাকিরণা ভাবে শুক্রগর্ভনিহিত জলরাশি বাষ্পে 
পরিণত হইতে পারে না__কাজেই মেঘ, বৃষ্টি, নদী, তুষারাদি উৎপন্ন 
হওয়া সম্পূর্ণ অসস্ভব। 

অসভ্য শুক্রবাসিগণের আতিথা গ্রহণ করিয়া আমরা অনেক কাল 
গুহাবাস করিলাম । শুক্রগ্রহে সময়নিরূপণ ব্যাপারটা বড় কঠিন, 
আমাদের ব্রাত্রিদিনের মত ইহাতে একটা ঝড় সময়বিভাগের কোন 
উপায়ই নাই। আমার পকেটে একটি ঘড়ি ছিল, তাহাতে কেবল 
বার ঘণ্টার হিনাব চলিত, তাহার পর সকলই গোলযোগ হইয়া যাইত | 
একই অংশ ূর্ধ্যালোকে উন্মুখ রাখিয়া আমাদের ২২৪ দ্বিন ১৮ ঘণ্টায়, 
গুক্র হুর্য্য প্রদক্ষিণ করে জানিতাম, কাগ্জেই পৃথিবী স্বীয় কক্ষপ্রদক্ষিণ- 
কালে অর্থাৎ এক বৎপর পরে, যে-সকল জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত 


শুক্র মণ ৩৩৬ 


প্রত্যক্ষ করে, শুক্র হইতে তদপেক্গা অল্পকাল ২২৪ দিনে, ঠিক 
সেই সকল জ্যোতিষ্কগণের উদয়ান্ত দেখা যাইবে-_একথাটা হঠাৎ 
মনে পড়িয়া গেল; নির্দিষ্ট নক্ষত্ররাশির উদয়ান্তকাল পরীক্ষা করিয়া, 
সেই সময়টি শুক্রবর্ষ ২২৪ দিনের কত অংশ, তাহা হিসাব করিয়া 
সময়নিরপণ করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে দেখা গেল, 
আমর! প্রায় ছুই সপ্তাহ গুহাবাম করিতেছি । শুক্রগ্রহে আগমন- 
কাল হইতে আমাদের একটি বড় আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষিত 
হইয়াছিল -ক্ষুধাদমন শক্তিটা আমাদের অসম্ভব বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
যে উদরের কুমন্ত্রণায় পৃথিবীতে নিশিদিন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিলাম, 
গুক্রে পদার্পণের কিছুকাল পর হইতেই তাহার .অক্তিত্বেরে চিহ্ন 
মাত্রও জানিতে পারি নাই। এই ছুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা 
কেবল তিনবার আহার করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতে ছুর্বলতা 
ৰ| শারীরিক অবনতির লেশমাত্র অনুভব করি নাই। : শুনিয়াছি 
দেবতার! অমৃতপানে অমর ও ক্ষুধারহিত হইয়াছেন; যদি তাহার লিপ্সা- 
হীনতা দেবত্বের একটা অঙ্গ হয় তাহ। হইলে শুক্রগ্রহের আলিয়। ষে 
আমর! ঈশ্বরত্বের একট! বড় সোপানে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহাতে 
আবু সন্দেহ নাই। আমাদের পৌরাণিক স্বর্গ ঘে কতকট। শুক্রগ্রহের 
ন্ঠায় বনদ্ধুবর তাহা ইহা হইতে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক 
আমাদের অনস্ভব ক্ষুধানিরোধ-শক্তির প্রধান কারণ আবিফারের জন্য 
বন্ধুকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; এই গবেষণায় অন্চ্ছাস ত্বেও 
আমি বন্ধুকে কিঞ্চিৎ লাহায্য করিয়াছিলাম। অনেক পরীক্ষা করিয়া 
শুক্রবানীদিগের প্রধান খাগ্ধ একজাতীয় শাক সর্বাপেক্ষ। পুষ্টিকর দেখা 
গেল; কেবল একবার মাত্র ইহা! আহার করিলে প্রায় দশ দিবস পর্য্যস্ত 
সামান্ত ক্ষুধারও উদ্রেক হয় না। এই উদ্ভিজ্জাহারই যে আমাদেন 
ভোঙনম্পৃহা নিরোধের একমাব্ কারণ তাহাতে আর সংশয় রহিল না। 


৩০২. | প্রাকৃতিক, 

বহুকাল একস্থানে থাকিয়া মন, ববি? ইল, ' বু বলিলেন”. 
পগ্ক্রের অন্ধকার-অংশে যাহা দেখিবার “ছিল, 'লকলই দেখা গেল, এখন 
ইছার সুর্য্যকিরণোন্ুক্ত অপরার্ধে কি 'আছে. দেখ! যাকৃ।” বন্ধুর কথার 
আমার অণুমাত্র অমত ছিল না; মামি গ্রস্ক্রেঘে ছুই একবার এবিষয়ে 
প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার গুহাত্যাগে অগিচ্ছার লক্ষণ দেখিয়া 
কথাট। স্পষ্ট প্রকাশ করি নাই। যাহা হউন্ধ, আমর শীস্তই শুক্রের 
অপরার্ধ ভ্রমণার্থে উদ্তোগ করিতে লাগিলাম। পথে শীতনিবারণো- 
পযোগী লোমশ চর্ম, এবং দুই মালের আহারোপযোগী পুর্ববণিত 
স্কুধানাশক শাক ইত্যাদি কয়েকটি, পদার্থ সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা 
গেল। আমরা শীঘ্রই গুহাতাগ ক্ষরিতেছি শুলিয়া, শুক্রবাসিগণ মধ্যে 
এক ঘোর আকুলতা আরিয়। পড্িল--অসভ্য শুক্রজীবদের নিকট ল্লীতি 
আমর! আশা করি নাই; আমান, প্রথমপরিচিত শুক্রবাসী ঘটোতৎকচ 
গুহাত্যাগের উদ্যোগ দেখিয়া আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্ত বড়ই অন্থুরোধ 
করিতে লাগিল। আমাদের সহচর হইলে পথপ্রদর্শন ও অপর অনেকে 
কার্যে ইহার সহায়তা পাইব ভাবিয়৷ তাহাকে সঙ্গে লইবার আমাদের 
আপত্তি হইল না । সংগৃহীত পশুচন্মে গাত্রাচ্ছাদান করিয়া, ঘটোতৎকচের 
মস্তকে আহীার্ষা উদ্ভিজ্জাদির ভার রাখিয়া, আমর! গুহা ত্যাগ করিলাম। 

নক্ষত্র পর্যাবেক্ষণ দ্বার দিকৃনির্ণয় করিয়া, আমরা শুক্রের বিষুব- 
রেখার সমান্তরাল পথে পুর্বাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। গণন! করিয়! 
দেখা গেল, আমাদের অবলম্বিত পথানুক্রমে ছয় শত ক্রোশ চলিলে 
শুক্রের আলোকিতাংশে উপস্থিত হওয়া যাইবে। শুকরের আকাশ, 
সর্বদাই মেঘহীন ও. পরিচ্ছন্ন) এজন্য পর্যযবেক্ষণকার্যের কোনও 
অন্থুবিধা হইত না। পথিমধ্যে আমাদের সমবেত চেষ্টায় শুক্রের একটি 
অগ্রারুতিক ঘটনার মীমাঃস। হইয়াছিল, ভ্রমণকালে . আমাদের পদ্দোস্কুত 
অশ্বক্ষুরধবনিবৎ উচ্চ শব্দের প্ররুত কারণ বনুচিন্তাতেও অনেকক্ষণ স্থির 


শুক্র-ত্রমণ ৩৯৩ 
কথ্বিতে পারি দাই, পরে শুক্রপৃষ্ঠে তাপের অল্লাতিরেক না থাকায় 
বাঘুর গ্থিরতা ইহার গুরুত্বের দমতাই, এই অভৃষ্টপূর্ব ঘটনার কারণ 
বলিয়া বোধ হইল । আমাদের পদক্ষেপণে ম্ত্ধ বায়ুরাশি একই 
আন্দোলিত হয় এবং তজ্জাত শবতরঙ্গ এত অধিককাল স্থায়ী রয়, ে, 
তাহা হইতেই পূর্বোক্ত শব্ধ শ্রুত হইয়া থাকে । 

আমর! সোতসাছে চলিতে লাগিলাম । অধিক শীতার্ত বা পরিশ্রাস্ত 
হইলে শুক্রপৃষ্ঠস্থ সুগভীর ফাটাল আশ্রয় করিয়া! সুস্থ হইতাম । শুক্রপৃষ্ঠে 
এপ্রকার আশ্রয়গ্রহণোপযোগ্য স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায়। 
আমরা যে অংশে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তথায় জীববাসের সামান্ত 
লক্ষণও দেখা গেল লা, দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সমতল প্রান্তরের ভীষণ 
দশটা মধো মধ্যে হ্বদয়ে এমন হাহাকার উত্থিত করিত যে, পদক্ষেপণের 
দামর্থাটুকু পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য লয়প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক, বন্ধুর 
দার্শলিক মনটি বড়ই সুশিক্ষিত বলিতে হইবে-বিজ্ঞানের কথা তুজিলেই 
এই ঘোর নৈরাশ্তের মধ্যেও মনকে একেবারে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে 
নিয়োজিত করিতে পারিতেন, নিজেই .যুক্তি-উত্থাপন ও তাহার খণ্ডন 
করিয়া, উপস্থিত বিপদের কথ! ভুলিয়া মহানন্দ উপভোগ করিতেন । 

কিছুকাল এই প্রকাবে অগ্রসর হইয়া হিসাব করিয়া দেখিলাখ, 
আমরা এক সপ্তাহ চলিতেছি এবং ইতিমধ্যে একশত ক্রোশেরও অধিক 
পথ অতিক্রম করিয়াছি। এই সময়ে আমাদের পথের অনতিদূরে 
একটি উচ্চ স্তূপ দৃষ্ট হইল) আমর! একীতৃহলাক্রান্ত হইয়৷ ইহার 
নিকটে গেলাম । দুর অন্ধকারে ইহাকে উচ্চভূমি বলিয়া বোধ হইয়া" 
ছিল, কিন্তু দেখিলাম বাস্তবিক তাহা মক, ট্হা একটি বৃহৎ অট্রালিকার 
ভগ্নাবশেষ মাত্ম। এই প্রাণিহীন মহান্কু"মধ্যে অট্রালিকার চিহ্ন 
দেখিয়া আমর! খড় বিশ্মিত কইলাঘ--যেই ভগ্ন অষ্টালিকার দির্াণ- 
কৌশল ও স্পতিবিভ্তার চরমোৎ্কর্ঠতার লক্ষণ যথার্থই বিন্ময়নজনক | 
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কলাবিষ্ভার বিপুল কাঁত্তিস্তস্ত এই অট্টালিকা যে আমাদের পরিচিত 
শুক্রবানিগণের হন্তপ্রস্তত নয়, . তাহ। আমর! বিলক্ষণ জানিতাম ; 
বন্ধু অনুমান করিলেন, শুক্রের এই অংশে নিশ্চয়ই এককালে অতি 
উন্নত জীষের বনতি ছিল, সেই সময় বোধ হয় পৃথিবীর সভায় এখানেও 
নিয়মিতরূপে দিবারাত্রি হইত; পরে কোন হূর্ঘটনাবশতঃ ইহ চিরান্ধ 
কারারত হইয়া! উন্নতজীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়! গিয়াছে 
এবং কালে সেই সকল উন্নত জীবগণের বংশ লোপ হইয়াছে, এই ভগ্ন 
অষ্টালিক। কেবল প্রাণিহীন তমসাচ্ছন্ন প্রান্তরে দীড়াইয়৷ তাহাদের লুপ্ত 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । বন্ধুর অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়৷ বোধ হইল। 

এই ঘটনার পর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক সময়ে আমাদের 
পুরোবর্তী পূর্বকাশে হীষং আলোকচিহ্ন দেখা গেল_ নির্মল 
শুক্রাকাশে এই দৃশ্তু বড়ই শ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল। এই ভয়ানক 
অন্ধকারময় রাজ্যে আসিয়৷ পর্ষাস্ত এমন স্িগ্ধমধুর আলোক চক্ষুগোচর 
হয় নাই, উষাগমনের পূর্বে প্রাধিব গগনে যে ক্ষীণালোকের বিকাশ 
দেখিয়াছি, ইহ! ঠিক তদন্ুরূপ। ইহ। যে ন্ুর্য্যাদয়ের চিহ্ন নয়) তাহা 
আমর বিলক্ষণ জানিতাম; শুক্রে আদিম অবস্থা যাহাই থাকুক, এখন 
ইনার একাংশ যে এককালে হৃুর্যযালোকরহিত ও অপরাংশ সর্বদাই 
সৌর-কিরণোন্দুক্ত, তাহাতে আর আমাদের সন্দেহ ছিল না। গণন। 
করিয়া দেখিলাম, আমর! তখনও শ্ুনক্রের আলোকিতাংশ হইতে প্রায় 
সার্ধা চারিশত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত; এতদুর হইতে হুর্ধযালোক- 
চিহ্ন প্রত্যক্ষ কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব। বন্ধু বলিলেন, আমরা পৃথিবীতে 
হুরধ্য-উদয়ের অনেক পূর্বে যেমন রশ্মি সকলের পথপরিবর্তন দ্বারা 
বন্ছদূরস্থিত নুধ্যের আলোক দেখিতে পাই, এখার্নেও হয়ত সেই 
প্রকারে শুক্রবাসুরাশিতে দুরস্থিত কৃধ্যরশ্মি প্রবেশ বরায়। তাহার 
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পথ পরিবন্তিত হইয়া, এই 'বহুদূরবর্তী স্থানও আলোকিত কর্রিতেছে। 
বন্ধুর কথাট। বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্গত হইলেও উপস্থিত বিষয়ে তাহ! প্রযুজ। 
বলিক্পা বোধ হইল না। বায়ু-আবরণে আলোকপথের পরিবর্থন ইহার 
কারণ হইলে, গুহাবাসকালে আমরা আলোক দেখিতে পাইতাম, 
শুক্রবাযুরাশির গভীরতা ও ইহার রশ্মিপথ-পরিবর্তীন ক্ষমতা (]11065. 
01 ]২172.00102) বোধ হয় পৃথিবীর বাধু অপেক্ষা অল্প, এজন্ত গুহা- 
বাসকালে পাথিব সান্ধালোকের (51]15170 ন্বায় কোন আলোক 
নয়নগোচর হয় নাই; উপস্থিত বিষয়টির কোন মীমাংসা হইল না, এ 
সময় আমার ক্ষুদ্র আনিরয়েড্‌ ব্যারোমিটারটির কণা মনে হইল, সেটি 
সঙ্গে থাকিলে অনেক কাঞ্গে লাগিত। 

আমর। অগপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শ্তক্রের 
এই অংশ তত বন্ধুর ছিল না, বেশ সমতল পরিচ্ছন্ন পথ; এই সুযোগে 
আমরা পূর্ববাপেক্গা অধিক বেগে চলিতে জাগিলাম। যতই অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম, পুর্বাকাশের ক্ষীণালেক ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া কুটিয়। 
উঠিতে লাগিল, শুকরের অনিবিড় .অন্ধকার ভাড়িত হইয়া, এক 
মধুর উজ্জ্বলতা চারিদিকে বিকশিত হইল। পুর্ব গগরের তারক! 
সক ক্রমেই জ্যোতিহীন হইয়া একে একে নিবিয়৮ গেল। কিছুক্ষণ, 
পরে এই আলোক এতই উজ্জল হুইয়া উঠিল যে, আমাদের ছায়া 
পর্যান্ত* স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । এই অভাবনীয় পরিবর্তন বড়ই 
প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমরা! প্রায় নয় দশ ক্রোশ অগ্রসর হইলে, 
আর এক নৃত্ণ ৃ নয়নগোচর হইল-_পুর্বগগন প্রান্তে. এক 
স্থলোজ্জল লোহিত রেখা! আমরা হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। বন্ধু ইহ! 
দেখিয়৷ প্রথমতঃ কৃর্য্য বলিয়। ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর 
হিপাব করিয়া জ্দেখা গেল, হৃর্ধযদর্শনলাভে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে । 
তবে ইহা! যে আশু হুর্যয-উদয়-জ্ঞাপক লক্ষণ, তাহাতে আর সংশয় থাকিল 
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না। আমাদের অগ্ুগত সহচর ঘটোৎকচ এই ভয়ানক উৎকণা। ও 
চিন্তার সময়ে একটি বড় কৌতুকাবহ ঘটনার অবতারণ! করিয়াছিল; 
সে পূর্বোক্ত দূরবন্তাী আলোক দেখিয়াই, এমন কোলাহল ও আহলাদ- 
কুচক লক্ষঝম্প করিতে লাগিল যে, তাহার অসাধারণ প্রফুল্লতার কারণ 
দেখিতে না পাইয়!, এ সকল নিশ্চয়ই তাহার বিকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক 
বিবেচনা করিয়াছিলাম, এবং শেষে এই বর্ধর যদি আমাদের কোন অনিষ্ট 
করে, এজন্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনেরও চেষ্ট' দেখিয়াছিলাম। কিন্ত 
পরে যখন সে আমাদের পদতলশায়ী হইয়া তাহার অদ্ভুত জাতীয়- 
ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জাগিল, তখন পূর্বোক্ত ব্যবহার 
বাস্তবিকই বিকৃতমন্তিফজ নয় বলিয় স্থির করিলাম। বন্ধু, গুহা- 
বাসকালে শুক্রবাদিগণের সহিত অধিকাংশ সময়ই থাকিয়া, তাহাদের 
ভাষাটা কতক আয্মন্ত করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের ঘোর চীৎকার 
হইতে সারসংগ্রহ করিয়া বন্ধু বলিলেন-...পূর্বাকাশের এই লোহিতা- 
লোক শুক্রবাসীদের বড় পৃজ্যসামগ্রী; যে ভাগাবান্‌ শুক্রবাসী জীবনে 
একবার মাত্রও, এই-মচাতীর্থ দর্শন করিয়াছে, সে সমাজে বড়ই 
আদরণীয় ও দ্বয়ং অতুল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে; আমাদের দ্বার! 
ঘটোৎ্কচের মহাত্বীর্থ দর্শন হুইল বলিয়া দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছে।” 

এখন দিকৃনির্টর ও পথভ্রাস্তি নিবারণের জন্ত আর লক্ষত্র 
পর্য্যবেক্ষণার্দির আবখক হয় না) আবশ্তক হইলেও তাহার উপায় 
ছিল না, পুর্ধগগনের আলোকে পশ্চিমাকাশের দ্বুই একটি শ্ত্রকাস্তি 
নক্ষত্র ব্যতীত অপর কোন জ্যোতিষ্ষই দৃষ্টিগোচর হইত না। আমর! 
আকাশপ্রান্তস্থ পূর্বোক্ত লোহিতালোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাষ। 
কিছুকাল গত হুইল, কিন্তু উক্ত আলোকের বিশেষ কোন পরিবর্তন 
লক্ষিত হইল ন1। এক দিবস স্থিরনেজে পরীক্ষা করিতে করিতে 


গশুক্র-এ্রমণ * ৩৪৭ 


আলোকমধ্যে যেন এক শ্বেতব্ণ পদার্থ দেখা গেল। পদার্থটি যে কি, 
প্রথমে আমর! কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, উভয়ে নান! পরীক্ষা্দি, 
করিয়া শেষে ইহা. তুষারাৃত কোন পর্ধবতশৃঙ্গ বলিয়পন্থির করিলাম। 
আমর আকাশে যে আলোক দেখিয়াছিলাম, তাহা! যে বাস্তবিকই 
প্রত্যক্ষ হুর্যাকিরণ নয়, এখন ইহা বুঝা! গেল-_তুষার*পর্ধতে শুর্যাকিরণ 
গ্রতিফগিত হুইয়! যে, আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে আর লন্দেহ 
থাকিল ন1। দুরস্থ পর্বত দেখিয়া আমরা লোৎসাহে প্রবলবেগে 
চলিতে লাগিলাম ; প্রায় কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে আমা এতদূর অগ্রপর 
হইলাম যে, তুধার-ধবল পর্বতের আমূল সকলই আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইল। আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়! আমরা সেই পর্বতের তুষার- 
মণ্ডিত পাদদেশে আনিয়া! উপস্থিত হইলাম। নিকটেই একটি অনতি- 
উচ্চ পাহাড় ছিল, আমর বনযত্বে পাহাড়ে উঠিলাম--তথা হইতে 
পর্বতের সুমহান্‌ গম্ভীর দৃষ্ঠ অতি সুন্দর দেখ। যাইতে লাঁগিল। আমরা 
অন্ত বিষয়ে মনোনিবেশ ন| করিয়া পর্বতারোহণের হুধোগ অন্ুণন্ধানে 
নিধুক্ত হইলাম। বন্ধু কিয়ৎকাল চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়৷ বলিলেন, 
"এ পর্বত উল্লজ্যন-চেষ্টা বড়ই বিপৎসম্কুল হইবে-_এই পর্বত শিলানয় 
নহে, ইহা একটা বৃহৎ তুষারপর্বত।” বন্ধুর কথাট! তাহার পূর্বব- 
প্রচারিত নানা আজ্গবি সিদ্ধান্তের অন্ততম ভাবিয়। ইহাতে বড় 
মনোনিবেশ করি নাই; কিন্তু যখন দেখিলাম, এ পর্য্স্ত পর্বতে 
একথণ্ডও ক্ষুদ্র শিল! দৃষ্ট হয় নাই, তখন বন্ধুর কথ! জোর করিয়া মিথা 
বলার .কোন কারণ নাই বিবেচনা করিলাম এবং পরক্ষণেই পর্বত- 
শঙ্গোপরি ভাসমান লোহিতাভ মেঘখণ্ড সকল দেখিস্থা, তাহার অনুমান 
যে সম্পূর্ণ মতামূলক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। আমর! উভয়ে 
বিষয়টির আলোচনা! করিয়া এই তুষারপর্বতের উৎপত্তির কারণ পর্যন্ত 
াবিষার করিয়াছিজাম। শুক্র হুর্যটকিরণোনুক্ত অংশ হুইতে মেঘ 


৩৮ ৃ প্রাক্কাতিকী 


সকল আসিয়া শীতল অস্ধকারাংশে প্রবেশ করিলে শৈভাঁধিকে) সকলই 
বরফ ও তুষারে পরিণত হইয়া, আলোক-আধারের সন্ধিস্থলে পতিত 
হয়; বকাল হইতে এই প্রকারে তুষার সঞ্চিত হইয়া এক মহা পর্বতের 
উৎপত্তি হইয়াছে; পাধিব জ্যোতিবিবদ্‌্গণ দুরবীক্ষণ দ্বারা শুক্রমণ্ডল 
পরিদর্শন কালে ইহার প্রান্তে যে উজ্জ্বল রেখ! দেখিয়া থাকেন, তাহা যে 
এই তুষার পর্বতই কুর্যকিরণোস্তাসিত হইয়া উৎপন্ন করে, তাহাও 
বুঝা গেল। 

এখন এই ভীষণ হিমপর্ধত উত্তীণ হইয়া কি প্রকারে আমাদের 
গন্তবাস্থান শুক্রের আলোকিতাংশে উপনীত ঠইব, তাহাই ভাঁবিতে 
লাগিলাম। ঘটোৎ্কচ পর্বতারোহণ-কার্ষে আমাদের বিশেষ সাহাযা 
করিয়াছিল। সে তাহার দীর্ঘ নথযুক্ত হস্তপদ দ্বারা অনায়াসে মস্যণ তুষার- 
পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল এবং তুষারে স্মলিতপদ হইবামাত্র, 
আমাদিগকে লাহায্য করিয়া উপরে তুলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে 
পর্বতের উচ্চ প্রদেশ হইতে মঠ! শব্দে বুহৎ বরফথণ্ড পড়িতে লাগিল, 
তাহার বজ্জকর্কশ ধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির ও সংজ্ঞা লোপের উপক্রম 
হইল। ঘটোৎকচের অবিরাম পর্বতারোহণ-চেষ্টা ও বন্ধুর উৎসাহবাক্যে 
চালিত ইয়া পর্বতের অনেক উপরে উঠা গেল; এই সময়ে সুবণ- 
গোলকের স্তায় স্থির নূর আমরা প্রথমে নীলাকাশে উদিত দেখিয়া" 
ছিলাম; কিন্তু সেই মহা-শীতে ও আসর মৃত্যুর সম্মুখে প্রথম সৃর্ধ্যদর্শনের 
কবিত্বটুকু অনুভব করিতে পারি নাই--কথন্‌ একথণ্ড বরফ বজনিনাদে 
আমিয়া তুষার সমাধিতে চিরশায়িত করিবে, এই চিন্তায় তখন হৃদয় পুরণ 
ছিল। কত উচ্চে উঠিয়াছিলাম হিসাব কণ্সি নাই, তবে বছকাল 
আরোহণ করিয়। আমরা যে একটি অপেক্ষাকৃত অল্পোচ্চ পর্বতশিধরে 
আসিয়াছিলাম তাহ! বেশ মনে আছে। আমর! সেই স্থানে দীড়াইয়া 
পর্বতের অপর পার্থে দৃষ্টিপাত করিলাঙ্গ নিয়ে বিশাল সমুদ্র ও ভাসমান 


শুক্রু-ভ্রমণ ৩৩৯ 
বৃহ বরফন্তভুপ বাতীত অপর কিছু দৃষ্টগোচর হইল না। আমর! তুষার 
পর্বতের যে-স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথা হইতে পর্বতের পার্খদেশ 
ক্রমনি্ন হইয়া মৃত্তিকায় মিলিত হইয়াছে, তুষার পর্বতের এই পিচ্ছিল 
ঢালু পার্থ দিয়া স্থির পদে অবরোহণ কর! সম্পূর্ণ অসস্তব বলিয়া বোধ 
হইল; আবার সে স্থান পরিত্যাগ করারও উপায় নাই দেখিলাম । 
আমাদেন প্রিয় সহচর ঘটোতকচও যেন এই অবস্থায় পড়িয়৷ কিছু ব্যতিব্যস্ত 
হইম়্াছিল। আমর অনুমান করিয়া দেখিলাম, পর্বতশিখর হইতে শুক্রের 
আলোকিতাংশের সমুদ্র প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্রমিক 
পিচ্ছিল বাবধান উত্তীর্ণ হইবার জন্য, বন্ধুবর এক উপায় আবিষ্কার করিলেন 
'-ঘটোখকচের নিকট আমাদের 'একথানি বড় ছুরিকা ছিল, তাহ 
দ্বারা মস্ণ বরফে ক্ষ কুদ্র ছিদ্র খনন করিবার (কৌশল তাহাকে শিখাইয়া 
দিলেন; ঘটোৎকচ উপদেশ মত সেই প্রকারের ক্ষুদ্র সোপানাবলী নির্মাণ 
করিয়া অবতরণ করিতে লাগিল; আমরা হস্তপদ দ্বারা সেই ছিদ্র অবলম্বন 
করিয়া নামিতে লাগিলাম | অত্যন্ত ভীত দেখিয়া, আমাকে অগ্রে 
নামাইয়া সর্ব্পশ্চাৎ বন্ধু স্বয়ং অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
কিয়দ্দ€র অবরোহণ করিয়া' হঠাৎ আমার দর্কাশরীর কম্পিত' হয়] 
পরস্থলন হইল; 'এই ভয়ানক বিপদে, আদন্ন মুত্যুমুখ হইতে উদ্ধারের 
উপায়ান্তর ন! দেখিয়া, বন্ধুর পদদ্ধয় অবলম্বন করিয়৷ পুনরায় ছিদ্রে পদ 
স্থাপন করিব ভাবিয়া, দৃর়মুষ্টিতে বন্ধুর পদধুগল জড়াইয়! ধরিলাম, কিন্ত 
বন্ধু আমার তার বুহন করিয়া দৃঢ়পদে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও 
স্থলিতপদ হুইলেন। আমরা উভয়ে এই প্রকারে জড়াজড়ি করিয়া, 
ক্রমনিয়্ পিচ্ছিল পৰ্বত-গাত্র দিয়া পড়িতে লাগিলাম এবং পতনের সহিত 
আমাদের গতিও ভয়ানক বুদ্ধিপ্রাণ্ত হইল। আমাদিগকে তবস্থায় দেখিয়া 
ঘটোৎ্ক5 ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কিয়ংকাঁল পরে 
বায়ুর শন্‌ শন্‌ শব্দ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অপর কোন শব্দই 
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আর শুনিতে পাই নাই। প্রায় এক মিনিট এই প্রকারে নামিয়! আমর! 
সমুদ্রজলে পতিত হুইলাম--পর্বততলে বরফ বা শিলা্দি কোন কঠিন 
পদ্দার্থ ছিল না, নচেৎ আমরা সেই ভয়ানক বেগে পতিত হইয়া যে 
এককালে ধুলিসাৎ হইতাম তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। আমর। 
উভয়েই বিলক্ষণ সম্তরণ-পটু ছিলাঘ, পতনের পর অল্লায়াসেই অদুরব্ত 
এক বুহৎ বরফথণ্ডে আশ্রস্প গ্রহণ করিলাম । 

এই অভাবনীয় উপায়ে আমাদের জীবনরক্ষা হওয়ায়, আমরা 
একান্ত মনে জগদীশ্বরকে ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। পা ধরিয়া 
টানিয়। বন্ধুকে এই মহা বিপদের সঙ্গী করায় আমি তাহার নিকট 
বড়ই লঙ্জিত হুইয়াছিলাম। ধ্টোতকচ যে প্রকার পব্বতারোহণ- 
পারদর্শী তাহাতে শীপ্ তাহার বিপদের কোনও সম্ভাবন! নাই জানিয়াও 
এখন সে কি প্রকার অবস্থায় আছে, আমরা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। 
এই সময়ে আমাদের নিকটেই উচ্চ কগম্বর শ্রুত হইল। এই প্রাণিহীন 
তুঘারপ্রদেশে কোথা হইতে শব উৎপন্ন হইল দেখিবার জন্য চতুর্দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় আমাদের পশ্চাতে, একথানি' নৌকারোহুণ করিয়া 
কয়েকটি লৌক তীরবেগে আমাদিগকে লঙ্ষ্য করিয়া আমিতেছে 
দেখিতে পাইলাম । মুহূর্ত মধ্যে নৌকাখানি আমাদের সন্ভুধে আসিয়া 
উপস্থিত হইল ; আরোহিগণ আমাদিগকে দেখিয়। বড়ই বিম্মিত হইয়া 
তাহাদের জাতীয় ভাষায় আমাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল; আমপ্না তাহাদের ভাষা কিছুই জানিতাম না, কাজেই 
কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলাম না। অধিক বিলম্ব 
না করিয়া তাহারা আমাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া পর্বতপ্রমাণ 
ভাসমান বরফের মধান্থ সন্কীর্ণ পথ দিয়! চলিতে লাগিল এবং অতি 
অল্প সময় মধ্যে অনতিষুরবর্তী এক বৃহৎ জাহাজে উঠাইল। জাহাজস্থ 
ব্যক্তিমাত্রেই আমাদিগকে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইল, জাহাজের চালক 
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আমাদের সিক্তবসনাদি পরিবর্তন ও আহারাদির, ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন। 
এই শুক্রবাসিগণকে দেখিয়া আমরাও অতীব বিশ্মিত হ্ইয়াছিলাম ; 
তাহাদের শারীরিক গঠনাদি সকলই মনুঘোর সায় বরং ইহাদের ত্তায় 
কৃষ্ণকেশ, উজ্জ্রলচক্ষু ও নুরী মুখমণ্ডলযুক্ত মন্ধ্য পৃথিবীতে প্রায়ই ছুর্সত 
বলিয়া বোধ হইল। কার্ধযতৎপরতা৷ ও চাল্চলন দেখিয়া তাহার যে 
এক ডগ্ভমশীগ উন্নতজাতিসস্ভূত, তাহা স্পঃ জান! গেল। জাহাজের 
প্রতে)ক কামরায় শীতনিবারণার্থ অমনি রক্ষিত হইয়াছে এবং আরোহিগণের 
সকলেরই শরীর স্থুল পশমী বস্ত্রে আবৃত আছে দেখা গেল। ইহারা যে 
কোন উ্চশুর প্রদেশবামী আমরা তাহা দ্বারা অনুমান করিলাম । 

এই শুক্রবানিগণ কি কারণে বরফাবৃত সমুপ্রে আসিয়াছে, জানিবার 
ভান্ক আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য হইতে পারি 
নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, আমাদের উল্লজ্বিত তুষার-পর্র্বত ভেদ 
কারবার উপায়াবিষ্কারার্থে ইহারা রাজধ্য়ে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে। 
আমরা আশ্রয়গ্রহণ করার কিছু পরেই জাহাজ ছাঁড়িবার আয়োজন 
হইতে লাগিল; কিন্ত কয়েকজন আরোহীসহ একখানি নৌকা তখনও 
প্রত্যাবর্তন করে নাই বলিয়া, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। আমি 
এক সুসজ্জিত কামরায় অগ্রিপার্থখে বসিয়। আমাদের ভয়াবহ অতীত 
জীবনের কথা বন্ধুর সহিত আলোচনা করিতে লাগিলাম__ইডিমধ্যে 
জাহাঞ্্রের বাহিরে এক মহ। গোলমাল উপস্থিত হইল, আমরা তাড়াতাড়ি 
বাহিরে আসিয়! দেখিলাম, কয়েকটি শুক্রবানী নৌকায় করিয়া আমাদের 
আজ্ঞাবহ ভূত্য ঘটোতকচকে লইয়া! আসিতেছে এবং দে মহা চীৎকার 
কপ্িতেছে। তাহাকে লইয়া সকলেই মহা ব্যতিব্স্ত। আমাদিগকে 
দেখিয়াই ঘটোৎকচ একবারে আধাদের পন্মুখে উপস্থিত হইল এবং 
পদতলে পড়িয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। «ই অদ্ভুত জীবটিও 
আমাদের সহচর জানিয়৷ জাহাঙ্গের চালক তাহার থাকিবার পৃথক্‌ 
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বাবস্থা করিয়া জাহাজ ছাড়ি দিলেন। পরে গুনিলাম, ভ্রমণকারীদিগের 
মধ্যে কয়েকটি নৌকারোহুণে তুষার পর্বত পরীক্ষা! করিতে গিয়! 
ঘটোৎকচকে একথগ্ড বরফে দীড়াইয়া চীৎকার করিতে দেখিয়াছিলেন এবং 
দুর্দশা! দেখিয়া ইহাকে তুলিয়৷ আনিয়াছিলেন। 

জাহাজ ভ্রুতবেগে বরফমধাস্থ বন্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। 
এই দুর্গম প্রদেশেও সুন্দর জাহাজ পরিচালন কৌশল দেখিয়া ইহার 
অসাধারণ নৌবিষ্ভাকুশল বলিয়া বোধ হইল। পরে অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলাম, এই স্ুবুহৎ জাহাজ একটি যন্ত্র দ্বার। কেবল বৈহ্যাতিক শক্তি 
প্রভাবে চালিত হইতেছে, এবং অধিক ভারগ্রহণোপযোগী করিবার জন্য 
ইহা আলুমিনিয়ম্‌ বা অপর কোন স্বল্পতার ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়াছে। 
সমুদ্র-যাত্রার উপয়োগী নানা অজ্ঞতব্যহার যন্ত্রাদি দেখিয়া, ইহারা 
যে ধিশেষ সভা ও উন্নতজাতিভূত্ত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না 
এবং, সংপারের দৈনিক কার্যসাধনার্থে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়োগে, 
ইহারা যে ধরাবাসী মনুষ্য 'অপেক্ষাও' সিদ্ধহস্ত, তাহাও বুঝিলাম। চালক 
আমাদের বড়ই যত্ব করিতে লাগিলেন, তাহার বিনীত ব্যবহার ও 
শিষ্টাচার কখনই ভুলিতে পারিব না। ঘটোৎকচের মুখন্বচ্ছন্দতার 
প্রতিও তাহার বিশেষ যত্র দেখা গেল। বন্দু এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে 
বলিলেন, হহার। যে আমাদের পাইয়াই জাহাজ ছাঁড়িয়। দিয়াছে এবং 
তাহার পর এতযত্র করিতেছে, ইহার একটি অতি গৃুঢ় কারণ আছে; 
আমাদের ন্ভায় অদৃষ্টপূর্র্ব জীব হস্তগত করিয়, স্বদেশে উপস্থিত করিতে 
পারিলে ইহারা বিশেষ পুরস্কৃত হইবে; তুষার পব্বত ভেদোপায় আবিষ্কার . 
অপেক্ষ। এই অদ্ভুত জীবাধিষ্কার বোধ হয় তাহাদের নিকট অধিকতর 
সম্মানজনক | বন্ধুর এই অনুমান বড় অমূলক. বলিয়া বোধ হইপ না_- 
আমাদের জন্থ ভবিষ্যতের ক্রোড়ে আর য়ে কত বিপদ সঞ্চিত আছে, 
তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। 
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আমর! ষখন তুঘারসমুদ্র দিয়! চঞ্িতে লাগিলায়, জাহাজের চালক 
প্রিয়ই অবকাশ-কালে আমাদের নিকট আসিয়া বদিতেন, কিন্ত পরস্গার 
-মামর! ভিন্নভাধাজ্ঞ হওয়ায় বাক্যালাপের সুযোগ হইত লা। নিশ্টেষ্ট হইয়। 
বলিয়া নান! দ্রশ্চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা ইহাদের ভাখা শিক্ষা 
করিবার ঝড় ইচ্ছা হইল; চালকও আমাদের বিশেষ বিবরণ জালিবার 
ইচ্ছা! প্রকাশ কর্সিলেন। উভয়ের সমবেত ঘত্বে আমরা শীত্ই শুক্রবাপি- 
গণের ভাষা আয়ত্ত করিলাম । 

ভাষাজ্ঞান-বুদ্ধির সহিত শু ক্রবামিগণের সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির অনেক পরিচয় পাইতে লাগিলাৰ এবং বিজ্ঞানের অনেক অংশে 
ইহার! আধুনিক পাশ্চাতা বিজ্ঞান অপেক্ষা গ্রেষ্ঠতর বঞ্গিয়া বোধ হইল। 
গুক্রবাধিগণ জ্যোতির্বিগ্তায় মনুষ্য অপেক্ষা অনেক হীন দেখা গেল, 
শুক্রের এই অ.শে সর্বদাই স্থিরপ্রায় কুর্য্য বিকশিত থাকে বলিয়া, 
আলোকাধিক্য প্রযুক্ত গ্রহনক্ষত্রাি পরিদর্শনের কোনই সুবিধা হয় না । 
বোধ হয় ইহাই তাঠাদের এই হীনতার প্রধান কারণ। এতদ্বাতীত 
গগনমগ্ডল মধিকাংশ সময়ই ধেরূপ ঘোর কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা 
দেখিয়া নিক্কষ্ট জ্যোতিষিক জ্ঞানের জন্ত ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর 
কোন দোষারোপ করা গেল না। জ্যোতিষ্ষ-পরিদর্শনের এ প্রকার 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও দেখিলাম, ইহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে এবং তৎ- 
সাহাযো তাহার! শুক্রকক্ষাভান্তব্স্থ, বরুণগ্রহের ( $1610015 ) গতি ও 
ইহার উপগ্রহণাদি (1*120516) সম্বন্ধে নান। তত্বও আবিষ্ষার করিয়াছে । 
শুক্রগ্রহ স্থধ্যের নিকটবর্তী হওয়ায় দেখিল:ম পার্থিব বৈজ্ঞানি কগণ 
অপেক্ষা 'ইহারা সৌ-ব্যাপারের অনেক গৃঢ় রহস্ত সমাধান করিয়াছে, 
কিন্তু পৃথিবীর স্থায় শুক্লের উপগ্রহ না থকায়, ইহার! স্থ্ময গ্রহণ দেখিতে 
পায় না, কাজেই পুর্ণগ্রহণঞ্জাত হু্যের ছটামুকুউই (0০:90. ) বাকি 
পদার্থ, সে বিষয়ে তাহা€1 সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 


৩১৪ প্রীক্কৃতিকী 


গুদ্রবাসিগণের এই জ্যোতিষিক অজ্তাবশতঃ আমাদিগকে বড়ই 
কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শুক্রের সাঁয় পৃথিবী নামে একটা গ্রহ যে, 
লৌর পরিবারের মধ্যে আছে; ইহারা তাহা জানিত না এবং দেখাইবার 
কোন উপায়ও ছিল না। আমর! ঘটোৎকচের সহিত যে তুষার-পর্ব্বত 
উল্লজ্যন করিয়া এ প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, তাহ। বরং ইহাদের বিশ্বাস 
হইয়াছিল, কিন্তু আমর! যে বহুদুরস্থিত ধরাবাসী ছুইটি জীব, তাহা 
কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারি নাই। বহু বাকৃবিতগ্ডায় আমর! যে 
শুক্রের আলোকিতাংশের জীব নহি, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, 
এবং আমরা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন শুক্রবাসী, ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল। 
যাহা হউক, আমরা যে অন্ধকারাবৃত শুক্রবাণী নহি এবং ইতিপুর্ব্বে যে 
আমর! অনেকবার হুর্যামুখ দর্শন করিয়াছি, সৌর কৃষ্টচিহ্কের (109:%- 
81)968) উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিলাম ; আমরা যে, বরুণ- 
গ্রহের স্তায় কোন একটি গ্রহের অধিবাসী, অবশেষে তাহ! ইহারা স্বীকার 
করিয়াছিল। : 
গুক্রের আলোকিতাংশের অধিবাদিবগের পূর্বোক্ত স্থূল বিবরণ 
জানিয়া, এই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্নতজাতির আবাসস্থান ও তাহাদের 
প্রাত্যহিক কার্ধ/কলাপ দেখিবার জন্ত বড় উৎস্থক হইলাম । এখন 
আর আমর! নিতান্ত নিরানন্দ ও ঘ্রিয়মাণ হইয়া থাকি না, অনেক সময়েই 
জাহাজের চালক ও কর্মচারীদের সহিত আমোদ আহলাদে যোগ দিয় 
সময় বেশ নির্বিবাদে কাটিয়া যায়। কিন্তু বন্ধু যেন ক্রমেই বিমর্ষ হইতে 
লাগিলেন । বোধ হয় আমাদের এই আমোদ আহ্লাদ তীহার সেই 
সাংসারিক সুখের স্তৃতি উত্তেজিত কক্দিয়া দিয়াছিল। আমি একদিন 
আমাদের নিদিষ্ট ক্ষুদ্র ক্যাবিনে আহারাস্তে মুদ্রিত চক্ষে বিশ্রাম করিতেছি, 
বন্ধুবর ধীরপদে আসিয়া আমার নিকট উপবেশন করিলেন এবং 
মুদ্রিতনয়ন হইলেও আমাকে সজাগ জানিয়া, শুক্রবাসীদের আচার- 


শুক্র-অ্রঘণ ৩১৫ 


ব্যবহারাদি-সন্বন্ধে নানা কথ| বলিতে লাগিলেন। সেদিন বিমর্ষতার 
মাত্রাটা কিছু অধিক দেখিয়! প্রসঙ্গক্রমে তাহার এই হঠাৎ পত্রিবর্তনের 
কথা জিজ্ঞাস! করায়, বন্ধুবর স্পষ্টই বঙিলেন, পগুক্রের উভয়াংশে যাহা 
কিছু জ্ঞাতবা বিধয় ছিল সকলই জানা গিয়াছে-শুক্রের তমসাচ্ছন্ন 
মহাপ্রাস্তর পদ্িভ্রমণকালে যে উৎসাহ ছিল তাহা আর কিছুই নাই, 
এখন যেন একটা ভয়ানক নিরুগ্থম ও অবসাদ আলিয়৷ হৃদয় আচ্ছন্ন 
করিয়াছে এবং সকলেই যেন ঘোর নিরানন্দময় ও একঘেয়ে বলিয়। 
বোধ হইতেছে--”। বন্ধুর কথ! শেষ হইতে ন! ভইতে, কাম্রার বাহিরে 
মহা 'কোলাহল গুন। গেল, যেন কয়েকজন লোকে উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর 
বিবাদ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য 
কৌতৃহলারিষ্ট হইয়৷ চক্ষু খুলিয়! যেমন উঠিয়াছি, দেখিলাম আমার সেই 
ক্ষুদ্র বৈঠকখান। ঘরের কৌচের নিকট দীড়াইয়া রহিয়াছি ! বুঝিলাম, 
মামি এ পধ্যন্ত কৌচেই শায়িত ছিলাম, নীচের ঘরে আমার এক 
উড়িয়া বেহারার সহিত এক দেশীয় ভূত্যের মহা ঝগড়া আরম্ত হইয়াছে, 
উভয়েই যথাসাধ্য চীৎকার করিতেছে । যদিও উভয় ভৃত্যই এক নির্দিষ্ট 
হারে বেতন পাইত, তথাপি প্রাধান্ত লইয়। তাহাদের মধ্যে প্রায়ই 
বিবাদ হুইত এবং প্রত্যেকে অপরের উপর যথাসাধ্য প্রতৃত্বস্থাগনের 
প্রয়াস পাইত); আজও যে সেই পুরাতন প্রাধান্ত প্রশ্নের মীমাংলার জন্ত 
এই গোলধোগ এবং এই গোলযোগই যে আমার স্তুখন্বপ্ন ভঙ্গের কারণ, 
তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখন রাত্রি আটট! বাজিয়! গিয়াছে, ঘরের 
মেজের উপর মিট মিটু করিয়া! সেজ জ্বলিতেছিল। বন্ধুর অনুসন্ধানে 
পার্থ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলম, তাহার অধিকৃত বেদারাখানি শুন্ত 
পড়িয়া রহিয়াছে. স্বপ্নদর্শনকালে বন্ধু কি গ্রকার অবস্থায় ছিলেন 
জানিবার জন্য অত্যন্ত উত্ম্রক হইলাম, বিলম্ব না করিয়া তাহার বাড়ী 
গেলাম । দেখিলার্মী বন্ধু বড় বাস্ত এবং তাহার স্বভাবগন্তীর মুখমণ্ডল 


৩১৬ প্রান্কতিকা 


অত্যন্ত প্রফুল্প। তিনি ব্প্ন-সঘন্ধে কোন কথাই জানেন না দেখি! 
ছুই এক কথার পর তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং পরদিবস 
উভয়ে মিলিয়া ধ্ৃষট ব্যাপারের আলোচনা করিব বলিয়া গ্থির করিলাম! 
সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না) গৃহিণী অবশ্ঠই আদর অসুখের আশস্কা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দিবসে বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া কোন 
অন্ুথই হয় নাই। প্রাতে গুনিলাম। একটি অস্থায়ী চাকুরীর পরোয়ানা 
পাইয়। বন্ধু সেই রাত্রেই বিদেশযাত্রা করিরাছেন। রাত্রে আমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে এ ওুভসংবাদ আমাকে বলেন নাই ভাবিয়া মনে একটু 
থটুকা থাকিল। যাহা হক সেই অবধি এই মঞ্ুহ স্বপ্নের কথ 
কাহাকেও বলি নাই। 


সম্পূণ 





